সুচী । 


১1! শঙ্গলাচবণ-- শ্রীঅন্নাপাচ বণ 21৮ তামা সি ১ 
বু ঠা ৬ 
এ।  আাখাঁঠন--ঞ1মাভা বি আমন 
«1 শাদাখালী-- হাতবণীকাঁশ দাস ১১ 
৫1 আমাদেব নেস়াগাণী এগঠরেন্কুমাব চকবগ্রা বি, এস, সি -4 
১। মন্ধীুপে পতুশীদগ পভাব - শ্ীঅনঙ্গমোহণ পাস - 
11 মুনমলমান লিগা ভগবত মহাম্মদ নাদেক উজজশান ৫ 
৮। শুওন ৭ পুশৃঙ্নব সামনা _ গুল বেশচশ্র সেন | 
০ না খাপ সপ) আম শী মহান ভা দখা ২ 
| কএুনা আ্যাগেশ৮প ৮৭ এস, এ) বি, টি 4 
»। বিভান শি্গাব শাচার আ্স্তাবশ মারব চএবগ্পী বি, এমা | 
১১1. খিগ্া 24 গাারঞনের নন হ জয়চন্দ সিদাস্ত তনশ ূ 
| শারা 176৩ পর্ণ ৬ 
৭ প্নাণ তব নীল হী বি শাণ চখবপা টু 
৯1. কাপবাঠা শোঙাখাল] শশশীব খাপাকিক কাম্যাখব ৮ 
| (না বাখালী 2৮ 1 শান না গলা 
5 অ০)এলা1 পা? ৮ 


কার্যাধ।ক্ষের নিবেদন । 


আমণা 1 সানু নামাথাৎ17 পথন বণ লা পকাতিত বটিত শা লহ) ৩৯৭) 
সবলেৰ শিব মা পাগনা। বতিতা | আবু এত বি ডি ট লে দাখ। লীন” 





বলেখন জনএত হত্ুস ১৩ ভহয়া থাকত তবে সব ব অন্তগভ কুর্ভিপা ৪৯ ও 
আগখাদেব অধিধাখ9 আছ, এ বথা বাঁলাঠ পাবি ভা ৬ওব আগামা জুস ০ 
দশীয় সখ্যা প্রবাশ কবিব মান কন্নাছি | ৩২৩ ব শাখণ 9 খাঙছিব শারদ যথা কম 
তুতাঞ্চ ৪ ৮$% স্যা পরকাশত তভাব | তীয় সত্যাৰ ভগ্ত অবগ্থার আণামা ১৫২ 
থান্গুনেৰ মধ্যে খাঠাহতে ইহহবে। তাহা না ভহগে প্রকাশে বিল হয়। েহ কাখণে 
এবাখও আমবধা আনব প্রবন্ধ পর্ধাশিত করিতে পাৰি নাহ । খাহাবা নোয়াখালীব 

এরাঙহাদিক ভ€ বিষজে প্রবর্ধাদ লিখিয়া থাকেন, তাভাস্পব নিকট নিবেদন, তাশাবা মেন 
বেবল মা হণখজা গঙ্গাদিব অনুবাদে মাশানিবেশ না করিয়া পচলি৩ জনশর্শভ, প্রবাদ 
বাব্য ও সাদাজিক আটাব ব্যধহাবেব পাত লক্গা বাখেন এখং থে সঙ্$ল বিববশ ইম্পীবিষেল 
গেজেটিয়াব অথব। ই্'টমটিকল ৭বাচিট অথ বেদ্দণ পঙতি ইথবজী পুস্তকাধিতে লিলিবন, 


২ 


5য় নাই, এমন সবল বিধয় 'ন্তসঞ্জানপুক্ধক সণ্তাভ কন্মে 9 ভৎসঙ্গে স্থান বিশেষে এটো 
পাঠাইলে আমবা মুদণ কবিঠে চেষ্টিত হইব। স্থানাভান্বে অনেক প্রবন্ধ এবাবে 
প্রকাশিত হয় নাই। সকলেব সানথ %ুতি গ্রাপ্ধ হইলে ও গ্রাঙ্ক সংখা আশান্ুবপ হইলে 
আমবা এই পুস্তিকা পত্র সন্থা। বন্ধিত করিতে পাবি। নোয়াখালীব বদান্ত ৪মিপতিগণ, 
হিতকাঙ্খী সামাজ নেভগণ, ও সুশিশ্িত যুবক সম্প্রদায় যদি সামান্য মুল্যেব বিনিমষে প্রতি- 
বসব এই পুক্তিকা গ্র5চণ কবেন এবং যাহাতে উত্বোত্তব ইহাব উন্নতি ও পরিপুষ্টি হয়, 
তহুদ্দেষ্টে সন্ধা সগপদেশ প্রদান কবেন তবে আমবা সাহসেব সহিত বলিতে পাখি,অচিবকাল 
মধ্য মামাদেব আশা পুর্ণ হইবে । আমাদেৰ কপ্সন! ও কার্ষোব মধ্যে এখন অনেক 
শ্যখরধান বছিদাছে। নোয়াখালীব শিক্ষিত সন্তানগণ এই দৃবস্ব অপনাত কবিবেন। আমাৰ 
'আদশ ঘপিও অনেক উ৬, কিগ্ত তাহা যদি উজ্জল গুপষ্ট ও নিবপ্তব নেন-পন্গবণ্তী হয়, 55 
ভাত] লা কাববাণ জন্তু আমাদের নধ্যে চেষ্টা জাগিবা উঠিবে। 

আজ এহ নব বসপ্কব সমাগচছে খাহাবা অখণ কিধণ কিবিটিশী “নোয়াখ(লীধ” নববশেবব 
নানা গ্রবঙ্গাভপণে ফবিত কায়াছেন, নানা কবিতা কুম্থম মালার সন্ভিত কবিযাজ্েন, শাহাব 
শক্তি-পুত চিনে মাঠমন্তি ৪শন করিতে সমাগত হহয়াছুন,- বাহাদেব উত্সাশ লাঘণ আমাদব 
বন্ম পরুত্তি উদ্দদা হহখাছ, অনেক আশার আমকা খাভাদেব উণাপ নিভব বধিয়। বডি 
এাহাদেণ দব লাকহ আমপা মলঙ্গাম পনাম করি | হি । 


গর্নহ 


স্তুভন্ন লাবশেন্ ন্িতঅ টিন লজিস্ভ। । 
গত বেশাগ ভুত তয় বর্ষ চলিতেছে । বাধিক মল্য ডাকমাশুণ সমেত ২॥ টাকা। 
বঙ্গেব খ্যা এনাম! গপ্প ও উপন্তাপ লেখকগণ ইভাতে নিয়মিত লিখিয়া! থাঁকেন। চিন্তু 
বিমোষ্ভন গল, উপন্াল, ভাসিব গল্প ও সুন্দব সুন্দব ছবি ছাডা ইহাতে কোৌনবপ নীবস প্রবন। 
প্রকাশিত হয় না। ২য় বত্সবেব সম্পূর্ণ ১২ খণ্ড একে খাশান এখনও পাদয়া হাগ। 
মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২॥০ টাকা । প্রাপ্ডিস্থান--২৯ নং ছর্গাচবণ মিত্রেব ট্রাট্‌, কলিকাতা । 


'খনীভি 
বাখাবা্,। নোষাথানাি। 





সী ০০৫ তল শী পাশা সি স্পা শা 
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_____ 
শু 


পরপর পপ 








১ম বষ গা মধ-__-২৩২২ ৰ ১ম সংখ্যা! 


পপ 


মঙ্গলাচরণ | 


(১) 
“ঘতঃ সর্ববাণি ভূতানি প্রতিভান্তি স্থিতাঁনিচ, 
যত্রেবোপশমং যান্তি তন্মৈ সন্যাত্সনে নমঃ ।” 
যে উপাদানকাবণ-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভূত-ভোৌতিক সকল আবিভূতি হইয়াছে, যাহাতে 
অবস্থান কবিতেছে, এবং যাহাতে বিলীন হইবে, সত্যন্বরূপ সেই পবমাম্মা ব্রহ্মকে নমস্কাব করি। 
এ 
গ্রস্থাবস্তে প্রবৃত্ত আমাঁদেব বাক্য সকল মনে প্রতিঠিত হউক এবং মনঃবাক্যে প্রতিষ্ঠিত 
হউক। বাঙমন পবস্পব অনুগৃহীত হইলেই আমবা আমাদের অভীগ্িত গ্রন্থ, সম্যকৃরূপে 
সম্পাদন কবিতে সমর্থ হইব। হে বাক্য ও মন। তোমবা আমাদের জন্য সদর্থ সকল 
আনয়ন কব। গ্রস্থও গ্রন্থার্থ নকল যেন আমাদিগকে পবিত্যাগ না কবে। সংকল্লিত এইজীব- 
সেবারূপ-শিবসেবা-গ্রন্থ প্রচাব কার্ষ্যে যেন আমবা সমুচিত শক্তি ও সময়দাঁন করিতে পারি। 
কদাচ যেন আমবা আমাদেব উদ্দেশ্টেব বিপবীত পথে না চলি ও চালিত নাহই। যাহা 
করি, তাহ! যেন বিবেচনা পূর্বকই কবিতে পাবি। আমাদেব লক্ষ্ণীভূত জীব সেবারূপ- 
শিবসেবা আমাদিগকে বক্ষা করুকৃ। 





22 
“শরীববাউ মনৌভিরৎ কর্মমপ্রাবভতে নরঃ। 
হ্যায্যং বা বিপবীতং পঞ্চৈতে তম্যহেতবঃ ॥৮ 
* গ্রন্থাবস্তে মঙ্গলাচরণ কর্ঝিবাব প্রয়োজনীয়তা! - 
“মঙ্গলাচবণং শিষ্টাচাবাৎ ফলদর্শনৎ শ্রুতিতশ্চেতি 1৮ 
সাণখ্যদর্শন, ৫ম অ, ১মস্চ। 
কায়মনোবাঁক্যে মনুষ্য যে কর্ম আবন্ভ করে, তাহা গ্াযাই হউক বা বিপবীতই হউক, 
তাহার হেতু দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি এই পাঁচটা । আমরা কায়মনোবাকো যে 


২ নোয়াখালী । 


কার্যযের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা স্তাধ্য কি বিপরীত, জানিনা । কেননা, মানুষ যখন 
যে কার্য্যই করিতে যাঁয়, তাহাই সে ন্যাধ্য বলিয়া মনে করে। আমরা যখন ক্রোধবশতঃ 
বিষম অনর্থ ঘটাইয়া থাকি, তখন তাহাও ন্যায্য বলিয়াই মনে করি। তাহা না হইলে 
আমর! তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না । স্থতরাং মানুষ আত্মবুদ্ধিতে যখন যাহা করে, 
হ্যাধা ভাবিয়াই করে । অন্ঠাধ্য হইলেও, আমাদের কাছে ইহা ন্ভাধ্য বলিয়াই বোধ 
হইতেছে; এবং সেঅন্ত আমাদের এই উপস্থিত কার্য, গখন আমাদের কাছে অতিশয় 
প্রিয় ওন্যাধা। অতএব হে সর্বশক্তি-সম্পন্ন-পবমেশ্বর পরমাত্মন্‌! তুমি সর্ব কর্মের হেতু, 
আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রীণ, মনঃ ও বুদ্ধিতে এমন শক্তি প্রদান কর, যাহাতে আমরা আমাদের 
এই অতি প্রিক্ কার্য্যটা সুসম্পন্ন করিতে পারি । স্ুর্যোদয়ে ধ্বান্ত বিনাশের স্টায় বিদ্ব সকল 

ংস হউক্‌। আমাদের এই কর্ম্ম বিপরীত না হইয়। সত্য সত্যই স্যাযযঃহউঁক। এবং তোমার 
ক্ুপামন সত্য সত্যই আমাদের এই কর্ম পরম মঙ্গল প্রসব কক্কৃ। 


(৪ ) 
“সর্ববং খন্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত |” 
ভূত ভৌতিক নামরূপ যাবৎ কিঞ্চিৎ ইদংশব্দবাচ্য জগৎ, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে, ব্রন্দে অবস্থ(ন করিতেছে এবং ব্রন্গে লীন হইতেছে । উপাসক, এই 
ধানে শান্ত অর্থাৎ রাগ-দেষশুন্য হইয়া উপাসনা করিবে 1” 


এই জগতের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুত্র তৃণ হইতে মহামহীরুহ পর্ধযস্ত, অতি ক্ষুদ্র বালুকণা হইতে মহা- 
মহীধর পর্ধ্যস্ত, গোম্পদ হইতে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত, পিপীলিকা হইতে হস্তী পর্ষ্যন্ত, খগ্ভোত হইতে মত 
(জ্যাতিক্ষস্ূ্ম্-গোলোক পর্ষ্যন্ত, যাহাকিছু দেখি, সবই তুমি, সর্বত্রই তুমি, সবই তোমার অনন্ত 
সত্তার বিকাশমাত্র। কোথা? তুমি বৃহৎ, কোথাও তুমি ক্ষুদ্র, কোথাও তুমি স্কুল, কোথাও 
তুমি স্শ্্ন, অথচ তোমার অস্ভূতি--জ্ঞানীর কাছে সর্বত্রই সমান! শোক,ছুঃখ, মঙ্গল, অমঙ্গল, 
আলোক, অন্ধকার, জ্ঞান, অজ্ঞান, উত্থান, পতন, উদ্ভম, অন্ুদ্যম, সবই তুমি। যে আমরা, 
যাহ। করিতেছি, যাহা করিবার ইচ্ছ! করিতেছি, যাহ! করিতে যাইয়া! বিফল-মনোরথ হইয়া 
প্রত্যাবৃত্ত হইতেছি, যাহানে সফলকাম হইয়া আনন্দে নৃত্তা করিতেছি, সেই আমরা, সেই 
কর্তব্য, সেই বিফলতা-সফলতা, সবই তুমি । সবই যদি তুমি হইলে, তবে এ ক্ষুদ্র উদ্যমও 
তোমা-ভিন্ন নহে । এই ভদ্যমদ্বারা যদি আমপ্া' একটা পিপীলিকারও মঙ্গল সাধন করিতে 
পারি, তবে তাহা তোমারই সেবা করা হইবে। যদি আমা এই উদ্যমে সম্পূর্ণ সফলতা 
লাভ করিয়া মঙ্গলযুক্ত হইতে পারি ও চিত্তে একটুকুও স্ুখান্ুভব করিতে পারি, তবে সেই 
সফলতা, সেই মঙ্গল, সেই সুখ প্রভৃতি “একমেবাদ্িতীয়ম্” তুমি-রূপেই পর্যবপিত হইবে। 
যদি এই উদ্যমে বিফলতা আসে, যদ্দি একটী তৃণেরও মঙ্গল করিতে না পারি, এবং তজ্জন্ত 
একটুকুও সুখ না পাইয়া কেবল ছুঃখেরই ভাগী হই, তবে তাহাও তুমি-ব্ূপেই পর্যবসিত 


নোয়াখালী ৷ ঙ 


হইবে । সফলতা, বিফলতা, সুখ, ছুঃখ, মঙ্গল, অমঙ্গল, সবই যদি মি হইলে, তবে আর 
আমাদের গর্ধ বা ভয় কিঃ সফলতায় আমাদের অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই, বিফলতায়ও 
আমাদের ভয় বা দর্ণামের কোন কারণ নাই। তোমার বিবর্ত আমরা, তোমার সেবার জন্য 
অগ্রসর হইতেছি, সুতরাং ফলাফল তোমারই, ফলাফল তুমিই। তোমার ইচ্ছার, তোমার 
জন্য, তুমি-স্বরূপ আমর? যাহা করিতেছি, তাহার ফলাফল ভোগও তোমারই হইবে। জানি, 
তোমাতে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল নাই ;স্থুল দৃষ্টিতে আমরা জগতে যে অসংখ্য অমঙ্গল লক্ষ্য 
করিতেছি, তাহ] মঙক্গলেরই পূর্ধ্বরূপ মাত্র । কিন্তু মোহ বশতঃ আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। 
অতএব হে মঙ্গল-স্বরূপ ! তুমি যে আমাদের সংকল্পে মঙ্গল-ধারারূপে ববিত হইতেছ, তাহাতে 
আমাদের সন্দেহ নাই । তাই হে মঙ্গলাত্মক! তোমাকে মঙ্গলাচরণে মনে পড়িয়া গেল। 
(৫ ) 

আকাশে তারা ফুটে, আবার তাহাতে মিলাইয়া যাঁয়। জলে বুদ্ধদ্‌ উঠে এবং ক্ষণকাল 
মাত্র অবস্থিতি* করিয়া জলেই আত্মগোপন করে । এইবূপে এজগতে অহ্োরাত্র কতকি 
ফুটিয়া উঠিতেছে, আর মিলাইয়া যাইতেছে, কে তাহার ইয়ন্তা করিতে পারে? তারকা 
সারারাত্রি ফুটিয়া থাকে । জল-বুদ্বদ্‌ উৎপত্তির পরক্ষণেই মিলাইয়া যাঁয়। যাহার যেমন 
প্রয়োজন, সে তেমনি ভাবে তাহা নিষ্পন্ন করিয়া থাকে । তারকার সারারাত্রি থাকার 
প্রয়োজন, তাই সে সাঁরারাত্রি থাকে, আঁর বুদ্ধদের অন্পক্ষণ মাত্র থাকার প্রয়োজন, তাই 
সে মন্পক্ষণ গাঁকে । বিন! প্রয়োজনে, কোথাও কাহারও অস্তিত্ব মাত্রের সম্ভব হয় না, ও 
হইতে পারে না। আবার প্রয়োজন সম্পন্ন হইলে কেভ কখনও ক্ণমাত্র অবস্থান করে না। 
ইহাই স্থষ্টির রহস্ত, ইহাই প্রলয়ের গুঢ তস্ব। 
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বাঁসনাই স্ট্টির আধি জননী । বাপনা যদি না থাকিত। হবত সবই সেই নিব্বিকার 
নিগুন পরমাসত্ম-স্বরূপেই অবস্থিত থাকিত। বালনাতেই তারক ফুটে, বুদ্ধদ্‌ উঠে; আবার 
ভীমকায় গগণম্পর্শী অতিকায় ধরাধরের৪ উৎপত্তি হয়। ছোট বড় সকলেরই জনয়িত্রী 
বাসনা । সেই বাসনাই আজ ক্ষুদ্র একটা তাবকা বা বুদ্দের মত আমাদের এই ক্ষুদ গ্ন্থ-কলেবর 
স্ষ্টি করিতে বসিয়াছে। যদি প্রয়োজন হয়, তবে তারকার স্ায় দীর্ঘ রজনী অবস্থান করিয়া 
কোন মঙ্গলময় স্ুপ্রভাতের অবতারণা করিয়া বা দেখিয়! সে অস্তমিত হইবে, তাহার জন্ম 
লাভের সার্থকতা! সম্পাদিত হইবে । 'আর যদি জল বুদদের স্তায় অনক্ষণ থাকাই তাহার 
প্রয়োজন হয়, তবে সে তাহার মত অল্পক্ষণেই অনন্তে মিশিবে, তাহাতে ৪ তাহাব জন্ম লাভের 
সার্থকতা সম্পাদিত হইবে । ইতি-_ 

| শিবম্‌। 


স্রীঅন্নদাচরণ তর্কচুড়ামণি, 
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“আতআনং জানীহি” এই খধি-বাক্য আমাদের শাস্ত্রের উপদেশ। আধ্যাত্মিক ভাব, 
দার্শনিক তত্ব, ধন্মজগত এই সকল ছাড়িয়া দিয়! সাংসারিক, সাধারণ ও সরল কর্দানুষ্ঠানের 
মধ্যেও আমরা এই উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি। বাহিরে যাহা কিছু লাভ করিনা 
কেন নিজেকে না জানিলেঃ সে সমস্তই বুথা। সকলের মধ্যেই স্বভাবতঃ উন্নতির আকাঙ্থা 
আছে; কিন্ত সকলেই ত উন্নতি লাভ করিতে পারেনা ;-_তাহার কারণ আত্ম-জ্ঞানের 
অভাব। এক্ষণে অনেকেই আত্ম-জ্ঞানকে দর্শন-শাস্ত্রের একট! গভীর তত্ব মনে করিয! 
পরিত্যাগ করিয়া! থাকেন। সংসারে সকলেই অর্থ, বিদ্ভা, যশঃ, ক্ষমতা, সম্মান প্রভৃতি 
লাভের জন্য যত্বশীল হয়; কিন্ আত্ম-জ্ঞান-সম্পত্তি সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসিদলের নিমিত্ত 
রিজার্ভ গাড়ীর মত আলাদা হইয়া বহিয়াছে। সে দিকে কেহ আর যায়না । শ্রীমদ 
শঙ্করাচাধ্য বলিয়/ছিলেন ) - 


“কা তব কান্তা কস্তে পুজঃ 
সারোহয়মতীব বিচিত্র? 
কসাত্বং বাকুত আয়।ত 
স্তক্তং চিন্তয় তদিদং জাঁতিঃ ॥ 
অনেকেই মনে করেন হহাঁ বৈরাগ্যের উপদেশ-স্্রীপুজ কেহ কারো নয়, সংসার 
অপার, এই সকল ছাডিক্ণ+ যাইতে হইবে । কিন্তু এই উপদ্বেশের অর্থ বাস্তবিক তাহ নহে । 
যিনি ঘোরতর সংসাবী, যিনি আপনার পত্রী পুজের মায়ায় বন্ধ হইয়া নিত্য তাহাদের ভরণ 
পোষণ দিব্বাহ করেন তিনিও এই উপদেশই পালন করিতেছেন। “তত্ব চিন্তয়৮ আর 
“অত্মানং জানীহি” একই কথা । আজকাল যে বিশ্বপ্রেমেব কথা শোনা যায়, তাহার অস্কুর 
পত্বী-পুজের প্রেমে । এই একটী ক্ষুদ্র শ্লোকে শক্ষরাচার্ধা গাহস্থয-প্রেম হইতে আরম্ভ করিয়া 
সমাজ-প্রীতি, স্বদেশ-ভক্তি, বিশ্ব-প্রেম পধ্যস্ত সকল প্রেমের বিকাশ, পরিস্ফুর্ভি ও 
পররিতৃপ্থির একমাত্র সংক্ষিপ্ত উপায় বলিয়! দিয়াছেন “ত ব্বং চিন্তপ্ন”_-আত্ম-জ্ঞান লাভ কর; 
আত্মানং জানীহি”। নিজের পরিজনবর্গকে জানিতে হইবে, নিজের সমাজ, নিজের দেশ 
এই সকল চিনিতে হইবে, তাহা না হইলে আমার উপাঞ্জিত অর্থ আমার কষ্ট-লর 
বিদ্যা, আমার যশঃ, প্রতিপত্তি এ সমর্তই স্ুখেব নিদান না" হইয়া অশেষ হুঃখজনক হইবে । 
আজকাল আমাদের দেশে 'অনেকেই নানা বিদ্যার অলঙ্কারে ভূষিত হইয়াছেন। সাহিত্য- 
বিজ্ঞান-গশিত-দর্শন প্রভৃতি শান্ত্ে ব্যুৎপন্ন পগ্ডিতগণ আমাদের সমাজে আছেন। 
ইতিহাস-পুরাতত্ব বিদ্যায় পার্দরশী, বিচিত্র শিল্প-কলায় অভিজ্ঞ, অর্থ নীতি-ব্যবহারশাস্ত্ 
বিশারদ বনহুতর ব্যক্তিগণ আমাদের দেশে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে কি 


নোয়াখালী । ৫ 


হইয়াছে? দেশের ত কোন উন্নতি হয় নাই। সকলেই একথা স্বীকার করিবেন । 
ংএর পাতলা বার্ণিশ উঠিজ্া গেলেই যেমন লোহা মরিচ পড়িতে আরম্ভ করে; 
তেমনি কার্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিদ্যা অকর্ণ্য 
হইয়া যায়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে,_-আমর]। নিজের দেশকে চিনিনা, নিজের 
দেশের কোন খবরই রাখিনা। পরীক্ষায় পাশ করা হইয়া গেলেই উকীলি ডাক্তারী 
হাঁকিমি মাষ্টারী কেরাণীগিরি প্রভৃতির জন্য কোমর বীধিয়া' লাগিয়া যাই )--তারপর 
ধাহারা স্বদেশী আন্দোলনে এখনও মাতিয়া আছেন, তাহারা বড় জোর ্টেশনারীদোকান 
খুলিয়া এণ্ড কোং উপাধি গ্রহণ করেন। দেশের বাহিরের অবস্থা ত এই । উকীল 
আইনের প্যাচ পাকাইতেছেন, নূতন রোগের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার অমুকের পেটেণ্ট 
ওঁষধধ বাহির হইতেছে, মাষ্টারের! ফাঁকি বি্ভার উদ্ভাবন করিতেছেন আর কেরাণীর! 
উপরি" পাওনার জন্য হাত পাতিয় রহিম়্াছেন। অবস্ঠ এইজন্ত কেহই নিন্দনীয় নহেন, 
কারণ সকলেরুই ত উদ্রর-চিন্তা, পরিবার-পোষণ প্রস্ততি কর্তবা পালন আছে। তবে এত 
করিয়াও আমদের অভাব যায়না কেন, আমাদের হাহাকার ঘুচেনা কেন, তাহার কারণ 
আমর! নিজকে জানিনা । বিজ্ঞান অথব দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া ওকালতী করা দোষের 
নহে, কিম্বা রুষিবিদায় পারদর্শী ভইয়া ডিপুটাগিরী করাও দৌষের নহে, বদি আমাদের 
আত্ম-জ্ঞান থাকে, ধদি আমরা নিজের দেশকে জানি । তাহা হইলে ওকালতী অথবা 
ডিপুটাগিরি করিয়াও আমাদের বাহিরের উপাজ্জিত জ্ঞান আমর বথার্থভাবে প্রয়োগ 
করিতে পারি । 

বাস্তবিক আত্ম-জ্ঞান-প্রত্ঞার জগ্তই বাহিবের বিগ্ভাব প্রয়োজন। বাহিরে ও ভিতবে 
ংযোগ-স্থাপন না হইলে, কখনহ প্রকৃত জ্ঞান-লাভ হয় না। আজ কাল আমাদের*দেশে ভদ্র 
লোক ও কৃষক শ্রেণীর মর বে একটা বাখধানের হষ্টি হইয়াছে, তাহাতেই সমাজে সর্বনাশের 
দ্বার উন্ুক্ত হইয়াছে । সাধারণ কৃষকের! দেশের কথা জানে ; দেশের মাটা, জল, গাছ, 
ফল প্রভৃতির বিষয়ে তাহাবা দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে । কিন্তু ভদ্র লোকের 
এ সব কিছুই জানেন না; তাহারা পানামা কেনেল, জারমেন যুদ্ধ, আমেরিকান রিপবলিক্‌ 
নিহিলিষ্ট ও গ্রেসিয়ার প্রভৃতি লইয়! মাথা ঘামাইতেছেন । এই ছুই দলে সংযোগ না থাকাতে 
ফল হইয়াছে এই যে, একপধিকে যেমন চাষ-বাসের সুবিধা হইতেছেনা, অপরদিকে তেমনি 
ছুবেলা যুদ্ধের খবরে আর পেট ভরিতেছেনা। এখন পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে একটা 
পারস্পরিক সংযোগ রহিয়াছে । কোথায় সহস্র যোজন দূরে যুদ্ধ বাধিয়াছে, আর তাঁর ফলে 
নোগাখালীর ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে কৃষকের কুটারে অন্নাভাবে হাহাঁক।র উঠিয়াছে । আমাদের রাঁজ- 
নৈতিক পঞ্ডিতগণ যদি একটু ইঙ্গিতে আভাষেও এই মহাধুদ্ধ-সংঘটন সম্বপ্ধে পূর্বে অন্ততঃ কিছু 
বলিতে পারিতেন তবে কষকগণ আর পাটের চাষ করিত না অথব! ধান চাউল রপ্তানি করিয়' 
রিক্ত-হস্তে ছুভিক্ষের গ্রাসে পতিত হইত না । কোথায় আমেরিকাতে উন্নত প্রণালীতে কি 
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কার্য আরম্ভ হইয়াছে, আমাদের চাষারা তাহা জানে না; যদি আমাদের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ 
চাষাদের কাছে যাইয়া! তাহাদিগকে কিছু দেখাইয়। শুনাইয়৷ বুঝাইয়া সুঝাইয়া দেন, তাহা 
হইলে বোধ হয় চিরস্থায়ী দুতিক্ষ ভাণ্ডার খুলিবার শ্রয়োজন হইত না। এন্সণে আমাদের 
পুঁথিগত বিদ্যার সহিত কৃষকগণের কাধ্যগত অভিজ্ঞতা মিলাইতে হইবে । আমরা যেমন 
তাহাদের নিকট দেশের কথ! জানিব, তাহারাও তেমনি আমাদের নিকট বিদেশের কথা 
শিখিবে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে আমাদের দেশে কোন কোন ব্যক্তি আমেরিক। 
অথব। ইউরোপ হইতে কৃষি শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে পণ্ডিত হইয়া! আসিয়াছেন কিন্তু 
দেশে আসিঙা তাহাদের বিদ্য। প্রশোগ করিয়া কোন সুফল প্রাপ্ত হইতেছেন না) তাহার 
কারণ এই যে তাহার! নিয়শ্রেণীক্প লোকদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছেন । বাহার উঞ্জিনিয়ারিং 
শিখিক়! আসিয়াছেন তাহার এদেশের মিন্তিরীর সঙ্গে ভালরূপ মেশামিশি করেন না। যাহার! 
কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন তাহার! চাষাভৃষার অভিজ্ঞতাকে গ্রাহই করেন না। 
সুতরাং তাহারা দেশহি তসাধনে অরুতকাধ্য হইয়া চাকুরী করিতেছেন । 

যাহাহউক আমরা দেশের অবস্থ। যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাঁহাঁতে মনে হয় দুই কারণে 
আমর! উন্নতির পথে নিরন্তর বাঁধা প্রাপ্ত হইতেছি' প্রথমতঃ "আমরা নিজের দেশকে 
জানি না? দ্বিতীয়তঃ আমরা সাধারণ শ্রেণীর লোক হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। এই 
আত্ম-জ্কানের অভাব ও পরস্পরের মধ্যে বিপুল ব্যবধান আমাদের প্রধান অন্তরায়। এই 
দুই বিদ্ব বিদূরিত করিবার জন্য আমরা এই ত্রেমাসিক পত্রিকা “নোয়াখালী প্রকাশ 
করিতে সংকল্প করিয়াছি । কোন কাধ্যের ভূমিকায় তাহার উদ্দেশ্য জানাইতে হয়) আমর! 
কথার পার্যাচের ভিতর” না লুকাইয়া, বাকাবিনাস-ভঙ্গীর আবরণে প্রচ্ছন্ন না হইয়া 
আমাদের উদ্দেশ্য হ্ঞাপন করিলাম । সাহিত্য সেবা কবিবার স্পদ্ধা আনরা করি না। 
কিন্ত ছাপান হরফে কথা সাজাহলেই যদি সাহিত্য-সেবা হয়, তবে আমবা তাহার একটু 
দাবী করিব। ভারতীর পুজার মন্দিরে আমপা আব কি উপহার প্রদ্দান করিতে পারি! 
আমাদের কালি মাথান কাগজের ফুল; না আছে গন্ধ না আছে মধু। ইন্ভাতে যদি বীণাপাণির 
সন্তুষ্টি বিধান হয়, তবে আমরা সাহিতা সমাজের সাজির এককোণে ইহাকে স্থাপন করিতে 
পাঁরি। সকলের সমবেত চেষ্ট।৷ ও আন্তরিক সহানুভূতির উপরে ইহার সফলতা নির্ভর করে।” 

প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্কলন) বর্তমান অবস্থার আলোচনা ও ভবিষ্যৎ কার্ধা প্রণালীর 
নির্ধারণ এই জ্রিবিধ কর্তব্য ভার গ্রহণ পুর্বক আমরা কম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। নোয়া- 
ধালীর একখানি সর্ধাঙ্গ সুন্দর ইতিহাস নাই ;__-এই অভাব সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন । 
বয়োবৃদ্ধগণের ন্বর্গারোহণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নোয়াখালীর অনেক বিচিত্র ঘটনার বিবরণ, 
অনেক পুণ্য কাহিনী, অনেক গৌরব গাথা হারাইতেছি, সুতরাং স্বদেশের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধ। 
কমিয়! যাইতেছে । অনেকে অবজ্ঞা ভরে বলিয়া থাকেন “নোয়াখালীর আবার একট। 
ইতিহাস ; নোকাখালীতে ছিলই বা! কি ?-_-আর আছেই বাকি?” এই রকম কথা শুনিয়া 


নোয়াখালী । ৭ 


দুঃখ হয়। কি আছে না আছে, তাহা এখানে বলিবনা, তবে এইমাত্র জিজ্ঞানা করি প্রশ্নকর্তী 
কি চক্ষুম্মান? তাহা হইলে দেখাইয়া দিতে পারি।* যাহাহউক আধুনিক শিক্ষার ফলে 
আমরা এত বহিন্ুথ হইক়্াছি, যে “প্রাসাদ” ভাবিতেই আমাদের, মনে হয় ক্রীষ্ট্যাল প্যালেস্‌ 
প্ধন্বান্' ভাবিতেই মনে হন্স এগু,কর্ণেগী, প্রীরুতিক সৌনর্ধ্য ভাবিতেই মনে হয় লেক্‌ ডিষ্রাক্ট,। 
কিন্তু আমরা ভুলিয়া গিয়াছি আমাদের দেশের তাল নারিকেল কত্ত কবির মনোহবণ করিয়। 
কাবা-মাভিত্যের উপাদান স্বরূপ হইয়াছে । আমাদের দেশেইত সভশ্র স্তবর্ণ-পদ্মে মহেশ্বরের 
মঙ্চনা হইত । ““অন্তস্তোয়ৎ মণিময়ভুবস্তঙ্গমভ্রংলিহাঞাঞ” প্রাসাদ সকল ত আমাদের 
দেশেই ছিল। সেই সকল পুরাঁণো কথা ঘাটিয়া কাজ নাই; অতীত গৌরবের দোহাই 
অনেক দেওয়। হইয়াছে । বিলাতী ছাপমাঁবা না থাকিলে যেমন দেশী জিনিসের আদর হয়, না, 
তেমনি কাবা-কবিতায় ও সাহিত্য রচনায় ছন্দেবন্ধে গ্রথিত ও সুসজ্জিত না হইলে আমাদের 
দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেন চোখেই পড়ে না। মাইকেল মধুস্ুদন দত্ত যখনি ফরাসী- 
দেশে বসিয়া পিখিলেন “সতত হে নদ তুমি পড় মম মনে” অমনি কপোতাক্ষের শোভা 
দশগুণ বাঁড়িয়া গেল। নবীনচন্দ্র যখনি “রঙ্গমতী” ও “ভান্মতী” লিখিলেন অমনি চট্টলভূমির 
দিকে সকলের নজর পড়িল; সকলেই বলিল “মাহ! সত্যইত চট্টল-জননীর কি 
মনোহারিণী মুর্তি “শৈল-কিরীটিনী, সাগর-কুস্তলা", । নোয়াখালীর নাম কেহ কাঁব্য- 
সাহিত্যে উল্লেখ কবিয়াঁছেন বলিয়া জানি না) তখে ছুর্তিক্ষ-পানবী করাল বদন ব্যাদান- 
পূর্বক এবাব নোয়াখালীৰ উপর যে আক্ষালন কবিয়াছে, তাঁভাঁতে সকলেব দৃষ্টি আকুষ্ট 
হইয়াছে । ছুর্ভিক্ষ আমাদেব সব্ধনাশেব মধ্যে এইটুকু উপকার করিয়াছে । কলিকাতায় 
এমন লোক ছিল, যাহারা বলিত “নোয়াখালী কি কাশ্মীরে ?”। তাহারা এখন বুঝি- 
য়াছে নোয়াখালী তাহাদেব ঘরের গাশেই | নোয়াখালীব প্রাকৃতিক শোভাসম্পপদ্‌ অথবা 
গৌরব জনক কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, দুঙিক্ষ যে আছে, একথা নিঃসন্দেহ রূপে 
সকলে বুঝিম্বাছেন। এই বহিম্মখীন প্রক্কৃতি যাভাতে অদ্ধাব আকর্ষণে অন্তমুখীন 
হয়, তজ্জন্ক আমণ' নোয়াখালীর প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ কবিবার চেষ্টা করিব। এখনও 
চেষ্টা করিলে সাগ” গঞঙ নিহিত রত্ররাজিব ন্তায় অনেক বিস্ৃত বিবরণে উদ্ধার সাধন 
করা যাইতে পাবে। অনেকে নানাপ্রকার বিবরণ সংগ্রহ কবিয়াছেন, কিন্তু ভাগারের 
অভাবে তাহারা ৩1০ সঞ্চিত ও বঙ্ষিত করিতে পাবিতেছেন না । আমরা শুনিয়াছি 
কাহারো বা কণ্ট-সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি অযত্রে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । 

ধাহারা বনগ্তগান সমরে শোর়াখালীর কল্যাণকব কাধ্যে নিষুক্ত রহিয়াছেন, ধাহার! 
ভবিষাতে নোৌঁয়াখালাণ উন্নতি সাধনে ব্রতী হইবেন, তাহাদের সুবিধার নিমিত্ত এই পত্রিকায় 

*« বিগত বর্ষে "ন্যোখ(লী সম্মিলনীর“ ষান্ম(গিক অধিবেশনে শীঘুক্ত সুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী বি, এস সি, 


মহাশয “আমাদেব নোয়াখালী” শীধক তে প্রবদ্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা পড়িলে পাঠকগণ বুঝিতে 
পারিবেন। 


৮ নোয়াখালী । 


প্রাচীন ইতিহাসের সহিত নোয়াখালীর বর্তমান অবস্থার সম্যক আলোচনা থাকিবে । 
বাস্তবিক আলোচনার অভাবেই সহজ পন্থা নির্ণয় ছুঃসাধ্য ও বাঁধা বিঘ্ম অতিক্রম করা 
অসম্ভব হইয়া পড়ে । দেশের ভূমি, জলবাধু ও লোকের প্রকৃতি খুব তন্ন তন্ন করিয়া 
অনুশীলন করিলে আমর! দেখিতে পাইব, যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধে জ্ঞানলাভ কবিয়াছি 
তাহ! একেবারে অপবিবন্তিত ভাবে দেশেব উন্নতিকল্পে প্রয়োগ কর! যায়না । আমর 
সকলেই জানিষে বিশুব্ধ জলপান কবা উচিত; একটু আধটু বিজ্ঞান পড়িয়া জলশোধনের 
ছুই চারিট1! উপায় জানি, কিন্তু বাড়ীতে গেলে সকলেই পুকুরেব সেই পানাপচ। জল 
অবিরৃত ভাবে পান কবি ;-- গ্রামবাসী সাধারণ লোকদের কথা দূরে থাকুক নিজেরাই 
স্বাস্থ্য রক্ষার কয়টা! নিয়ম পালন করিয়া চলি? আমরা গ্রামেব মধ্যেও কলিকাতা সহরের 
ভাব ও চাল-চলন ফলাইতে চাহি ;-_-কিস্তু তাহা হয় না; সাধারণ লোকের মধ্যে কাজ 
করিতে গেলে আমাদের এখানকার বিছ্ভাটাকে খুব একটা মোচড় দিয়া পরিবর্তন করিয়। 
লইতে হইবে, তাহ না হইলে হইবে না। এই সকল বিষয়ের সম্যক আলোচন। ও যথাসস্ভৰ 
মীমাংসা আমর এই পত্রিকায় করিব । 

এই পত্রিকায় নিম্নলিখিত 'বভাগ অন্ুসাবে বিষয় সকল বিগ্যস্ত ৪ প্রবন্ধাি সন্নিবেশিত 
হইবে £-_- 

১। শ্ণিক্ষ। শু সাহিত্ত্ 2 

নোয়াখালীর গ্রাম্য কবিতা', পল্লীকথা, প্রবাদ বাঁকা, ভাষা বৈচিত্র, কষকেব গান, প্রচলিত 
উপকথা ও ছোট গন্প ইতাদি ইহাতে সন্নিবষ্ট হইবে ও তৎসঙ্গে তাহাদের সৌন্দর্য্য ও রস- 
বিকাশ বিষয়ে বিষদ ব্যাথা। সংযোজিত হইবে। নোয়াখালীর বর্তমান শিক্ষার অবস্থা ও 
তাহার উন্নতিসাধন বিষয়ে আলোচন! কবা হইবে। 

২. - প্লুকাতি জ্বর ও ইত্তিহাস্ল ৪5 

নোয়াখালী জিলাব উৎপগ ও প্রতিষ্ঠামূলক প্রাচীন কাহিনী, জমিদার ও তালুকদারগণের 
প্রাচীন ইতিহাস, সন্ত্রান্ত পরিবারের বংশ-বিবরণ অথব' প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বিশেষের জীবন চরিত 
ইহাতে আলোচিত হইবে । হস্ত লিখিত প্রাচীন পুথি, পুরাতন মুদ্রা, দেবমুগ্তি, লিপি ফলক, 

ংসাবশেষ প্রভৃতি 'প্রাচীনত্বের নিদর্শন সমুহ সহ্লে সংগৃহীত হইবে । 

৩ । হুন্্স ও লহ্মাজ ৪-- 

নোয়াখালীর সামাঞ্জিক আচার ব্যবহাঁব, প্রচলিত ধশ্মীনুষ্ঠান পদ্ধতি, তাহাদের দোষগুণ 
বিচার ও সংস্কার প্রণালী ; এই দমকল বিষয়ের আলোচন! ইহাতে স্থান পাইবে। 

শ। তঅবঙ্থ ও ছিবজগ্তান 2-- 

নোয়াখালী জেলার ভূমিপম্পত্তি ও অর্থনীতি বিষয়ক আলোচন1) কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য 
সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণাপুর্ণ প্রবন্ধ; নোরাখালীর গ্রামসমূহের স্বাস্ত্যোন্নতির বিধান 
ইত্যাদি এই বিভাগের অস্তরূক্ত হইবে। 

আমাদের জন্মভূমির এই মঙ্গলজনক মহদনুষ্ঠান সকলের সম্মিলিত শক্তি ও সমস্ীভূত 
চেষ্টা ব্যতীত সফল হইবে না। আমরা সকলের সহানুভূতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। 


নোয়াখালী । 2১ 
আবাহন । 


(১) 
নমি “০নাযাখালী” নক্ষত্র নিম্মল 
টিম্ল বঙ্গ গগনে 
লিগ্কিৰণে আশীব বরষি, 
এস বাজি শুভ লগনে ॥ 
€ ২) 
এস তুমি এস, আমাদের যত 
কলক্-কালিমা সুচী”তে, 
আমাদের সব অবসাদ প্রানি, 
এস তুম এস ক্চাতে । 
6৩০) 
শক বন-দ্দলে দাও গো ঢালিজা। 
স্ববগোশ স্পা ৫সীবভ ২ 
শ্তবধ বাসায় বাজান আমিকে, 
দ্ঘশীতিন শীতি €গগিলব ॥ 
(৪. ) 
দরবিদা যদিও, জীনলা তুমি নও, 
দাও বলে দাও সব্াবে, 
বৈপ্ুল €বভব দিনা একদিন 
০তামাবে। বিশ্ব মাঝারে । 
ও ) 
বচিলে তুর ভ্ুপ্তিব তবে 
কত রণ হপাভ তব্লী, 
আজিও নাবিক তোমার সম্ভান 
ন্রমিছে লাগব ধনী । 
€ ৬) 
রাখাল বালক সমসের গাজী 
অতুল বীরত্ব লভিক্ষে, 
পরাক্রমশালী তিপ্বা-জশ্বপ্রে 
০পেরে ছিল দিভে তাড়ি । 


পাস 


১০ নোয়াখালী । 


€ ৭) 
সন্দীপে স্বাধীন হ'ল দেলাওর, 
আপন ক্ষমতা প্রভাবে ; 
গেষেছে তাঁলিস সে বীরত্ব কথা, 
ইতিহাস মাঝে গৌরবে । 
(৮) 
লবিবী ছিল ?তামার ছহিভা, 
'সাজিও তাহার কীরিতী 
সশরীরে পাকি জাগায়ে দিতেছে 
অতীতেব সেই শ্মিরিতি | 
(৯) 
লক্ষমণ-মাণিক্য, মলুববর খান, 
দেখাল কত বে প্রভাব, 
মনে ভলে পাণে কত কি যেজাগে 
০কমনে আতা তা” বুঝাব। 
€ ১০) 
ভাই-- 
অতীতেব কণা শুনাবাব তবে, 
প্ুন্ব-স্বতি প্রাণে জাগাতে, 
শুবধ বীণায় লিজা স্ুতভ্ভান 
গৌরবেব গাথা গাজিতে 
(১১) 
এস “নোয়াখালী,” করি আবাহন, 
এস আজি শুভ লগনে; 
এসহে বাঞ্জিত, এসহে ঈস্সিত । 
জাগাতে প্রেরণা পরাণে। 


মাজঃফুফর আহমদ । 


নোয়াখালী । ১১ 


নোয়াখালী । 
নৃতন চর-_ন।মকরণ--জীবাবাস। 


নোয়াখালী নামটিই স্থানে নৃতনত্বেব পবিচায়ক | “নোয়া” (০) অর্থ নুতন; 
“থালী”-ষে স্থানে খালে উদ্তব হইয়াছে । “নৌয়া” শব্দটি বঙ্গে অপবাপব জেলার 
অপবিচিত হইলেও “খাঁল' বোঁধ হয় কাহাবও অজ্ঞাত নহে। গবর্ণমেন্ট অনেক স্থানেই খাল, 
খনন কবান। “খাল” কাঁটিয়। কুমীব ঘবে আনাব কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। আমবা 
যে খালের কথা বলিলাম, উহা খনিত খাল নহে । এ অঞ্চলে স্থুবিত্তীণ নদীমুখ জোয়ারে 
পরিপুর্ণ হইয়া তটদেশ পর্যন্ত গ্রাবিত কবে। জোয়াবেব বেগ সাধাবণওঃ ছুঘণ্ট1 কাঁগ 
অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে, ভৎপব ভাঢাব আবস্ত হয়। শাটাব সময় প্লাবিত তটভৃমির 
জল নদীতে প্রবেশ কবিধার কাঁদে অনেব স্থাণ তটদেশ শুগ কবিয়া নুতন প্রবাহ খাতের 
স্ষ্টিকরে। এ অঞ্চলে এহ সকণ প্রো খাওঙকেভ খাপ বলে । যে স্থান এইরূপ খালে 
সৃষ্টি হয়, তাহাকেই খালা বলা হয়। আভজকাঁলও “হচাখাণা”, চিডিরাখালী” তিক্তাখালী, 
প্রভৃতি নাম ইভাব জাজ্লামান প্রমাঁণ। স্তুবাং কোন সময় নুহত মেঘনা নদী হহতে এব্ধপ 
একটি নুন খালেখ উদ্ভব হওয়াতে নে এ অঞ্চদেব নাগ নোয়াখাপা হহয়াছ, ততসম্বক্ষে 
কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

প্রত্বতন্থবিদ্গণ বণিয়া থাকেন, সুদপ প্রাচীনকালে বঙ্গোপসাগব তাহাব ফেশিল 
পুষ্পাঞ্জলি হিমগিবিরাঁজেব পাদমুূলে অপণ কবিতেন। হিমালয়ের আশাব্বাদ “াভ কিয়! 
ঝুজুম নিম্মাল্য শিবে ধাবণ কবিক্া সাণব খাজ পশ্চাদপমবণ বরি?ত থাকেন। এইবপে 
সাগব গভ হইতে বঙ্গদেশেব উতপন্তি 1 পত্বঙদাবগাদেব এ কথা আমবা উভাহয়া দিতে 
পাবি না। আমবা সমুদ্র তাবে বাস বিয়া অব ভাভীদেক বথাব প্রশাণ প্রপ্তু হহতোছি। 

শহপাঘ্‌ ব্রন্দপুএনপ সাগবপগথে আসিয়া বহ শাখায় বিশ ভহনাছে। শদাব ₹সদহলে 
শুন নুতন দ্বীপেব উতৎ্প হ৪মাঁতহ নদীএখ খছপাঁ বিশ ভু । বঙ্গপুত্রবও ভাহাই 
ঘটিয়াছে। সাঁহবাজপুব, হাতিয়া, সন্দাপ প্রগতি বৃহদায় এন ঘাপগ্ালি নদবাঁহিত মুিকা- 
কঞ্ধব দ্বাবাহ গঠি৩ 1 প্রকৃতিব ছুলজ্ব্য নিয়নাধীন বোন কোন সময় এক মুখব স্রোত 
প্রবল হহয়। ব্হুকাঁলেব সযত্র সঞ্চিও মুর্তিবাঁবাঁশিকে আরা চুখিয়া এহয়া যায় প্রবল 
নদীব জল বনুমুখে সাগবে প্রবেশ ববিতেছিন, এক মুখেব আত প্রবল হহলে জগ্তান্ত মখের 
আ্োতোবেগ অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত ছুহয়া আহলে! তখন এহ মন্দীভূত প্রবাহস্থিও মুণ্ডিকা 
সঞ্চিত হুহয়! নুতন স্থলভাগের সৃষ্টি কবে। আবাব হয়ত কিছুদিন পরে এহ দ্রব্দল আ্োত 
প্রবল হইয়া নঝোষ্ুত দ্বীপাটিকে গ্রাস কিতে থাকে এবং প্রবল শোতম্বথ ছুব্বল হইয়া নতন 
স্থলের উৎপত্তি কবিতে থাকে । নদীমুখে সাণবসঙ্গমে এহ শাঙ্গাগঙাব বিচিএ ব্যাপাব অহগহ 
সংঘটিত হইতেছে । উখান ও পতনের ভিঙব দিয়া যেমন শিশু হাটিতে শিখে, পোষণ ও 


১২ নোয়াখালী । 
শাসনের ভিতর দিয়া যেমন শিশু জীবন গঠিত হয়, জন্ম ও মৃত্যুর মধ্য দিয়াও সেইরূপ নদ 
মুখে নূতন নুতন স্থান গঠিত ও পুষ্ট হইতেছে । সাহবাঁজপুর, হাঁতিয়া, সন্দ্বীপ প্রভৃতি স্থানগুলি 
এইরূপ ভাবে গঠিত হইয়া মানবের বসতিস্থল হইয়া উঠিয়াছে । 

অতি বেথা দিনের কথা নহে, যে সময় এ জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে চরপাতা।, দালাল 
বাজার, লঙ্দীপুর প্রচ্তি স্থানে ইষ্ট ইঙ্ডয়া কোম্পানীর কাপড়ের কুঠি ছিল, সে সময়ও 
মেঘন! এ দকল কুঠির পাদদেশ বিধৌত করিয়া! প্রবাহিত হইত । পণ্যভার বহন করিবার 
জন্য কোম্পানীর জাহাঁজ কুঠির নিকট সগর্ধে দণ্ডায়মান থাকিত। রায়পুর থানার অধীন 
চরপাতার কুঠি ও লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত জ্যাকসন কুঠির ভগ্মাবশেষ এখনও উহ্থার সাক্ষ, 
দিবার জন্য দণ্ডায়মান আছে। ন্যনাধিক দুইশত বৎসর কাল মধ্যে সেই নদী কোনও স্থানে 
প্রায় ১৫।১৬ মাইল সরিয়া গিয়া এক শুতন ভূভাগের স্থষ্টি করে। এই প্রকার নদীগর্ভজাত 
স্থানকে এ অঞ্চলে চর? বলা হয় । অনেক স্থানের নামের আগে বা পরে চর” সংযুক্ত 
থাঁকিয়! অদ্াপি এ কথার সাক্ষ্য গ্রদান কগিতেছে। চববাঞ্তানগর, চররোহিতা, পাঙ্গাশিয়া- 
চর, চরভূতা, চরমটুয়া, খালামচখ, টুমচর প্রভৃতি নাম উহার দৃষ্টান্তস্থণ। কৌতুহলী পাঠক 
স্্রীৃীত শশিভুবণ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত চট্রগ্রাম বিভাগে মানচিত্রে নোয়াখালী জেলায় 
নদীতীরন্থ স্থানগুলির নামের প্রতি দৃষ্টি কৰিলে এ সঞ্ল কথাব যাথার্থ্য সহন্জে উপলব্ধি 
করিতে পারিবেন। আজকালও নদাগডে এইবপ বনু চবের সষ্টি হইয়া ক্রমে মান্ষের বসতি 
স্থল হইয়া উঠিতেছে। 

নদীগঙে এইবপ চরের উৎপত্তি কাঁহিনণ অতি বিচিত্র । কোথাও কিছু নাই, স্থগভীর 
জলরাশি নানাগ্থানে ভ্ভীষণ আবন্ত উত্পন্ন কবিয়! প্রবণবেগে প্রবাহিত হহতেছে। ছুর্দাস্ত 
উদ্ধত, অদম্য জলবাশির প্রবল উচ্ছাাদ, আবন্তেব মধ্যে উদ্বেলিত জলরাশি প্রচ গু ঘুর্ণন 
প্রভৃতি দশন কবিলে প্রানে মত! আতঙ্কেণ উৎপত্তি হয়। যেস্থানে প্রকৃতির এইরূপ একটা 
মহাতাগ্ডব নংঘটিত হইতেছিল, প্রকাত যেখানে সব্বগ্রাসিনী মুদ্তি ধরণ করিয়া! তটদেশের 
মারিকেল স্থপারি আম কাঠাল প্রত বৃক্গ গুলিকে সমূনে উদ্মৃলত করিতেছিল, কিছুদিন 
পরে সেখানে হঠাৎ নদী প্রবাহ স্থিবভাব ধাবণ কিল, দেখিতে দেখিতে ২।১ মাসের মধ্যে 
সেখানে নূতন চর দেখা দিল। শ্রাণ ভয়ে গৃহ ভাঙ্গিয়া জন্মস্থানের জন্ত কার্দিতে কাদিতে 
ধাহার! নিরাশ্রয়ের মত অগ্ঠের জারগাথ একটি কুটির নিন্মীণ করিয়া কোনও মতে কষ্টে অঙ্টে 
অবস্থান করিতেছিল, তাহারাই আবাঁব এই নবজাত চরে সানন্দে মৎস্য ধরিতে লাগিল । 
অনেক সময় নদীর ঠিক মধ্যস্থলেও এইরূপ চবের সৃষ্টি হয়। যে সকল লোক নৌকাযোগে 
এই নদদীবক্ষ দিয়] কার্ষণহুরোধে বাণিজ্য ব্যবস। উপলক্ষে যাঁতাফ়াত করে, তাহারা এই সকল 
টরের নামকরণ করিস থাকে । 

এই নবোছ্ৃত চরে স্থলচর জন্তদের মধ্যে প্রথম আগমন হয় পক্ষীর। প্রবাহধৌত নূতন 
মৃত্তিকাই বোধ হয় তাহাদের তৃপ্ডিকর আহার। এইরূপ কোনও চরে.উপস্থিত হইলে কেধপ 


নোয়াখালী । ১৩ 


পক্ষীব ত্রিশূল পদচিহ্ন ব্যতীত আব কিছুই দৃষ্ট হয় না। চরেব এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রাস্ত 
পর্যাস্ত কেবল বিহঙ্গ পদচিহ ঙ্কিত। ক্রমে উহাতে পূশুন তৃণ উৎপন্ন হইতে থাকে । 
পক্ষীদেব পবেই মৎস্য ধবিবাঁব জন্ত মানবজাতি উহাতে পদাঁপণ কবে । ক্রমে শ্োতপ্রবাহিত 
বীজ হইতে নানাজাতি বৃক্ষ জন্মিতে থাকে । তৃণ জাতিৰ মধ্যে তীক্ষাগ্র একপ্রকাঁৰ বন, 
হোগল, কেশে ও কুশ এবং বুক্ষব মধ্যে ঝাউগাছের মত লোণা, গোয়া ও কেবপা প্রধান । 
প্রথমোক্ত লোণাগাঁছ ঝাউগাছেব ক্ষুদ্র সংক্কবণ। সমুদ্র নিকটবর্তী বলিয়া শাতকালে এই 
সকল নদীব জল লবণাঞ্ত থাকে । শ্ুতবাং এ অঞ্চলেব মৃিকাতে লবণাপিকা্য থাকে । 
লোণ! গাছ গুলি এই লবণ আহাব বিমা অমিব লবণ শোষণ কবে এবং জমিকে ক্রমে কৃষি 
উপযোগী কবিয়! তোলে । যখন দিগপ্ত প্রসাবিত পুসব চবে এই শিশু লোণাগাছগড!ল প্রক্তির 
গুপ্ত আহ্বানে নিজ নিজ নন্তকেো শান কবিয়া ভগভ বিদীর্ণ কাঁবষা ধুসববণ চবকে শ্যামল 
শোভার মনোরম কবিমা তোলে ৩খন শিশু চাবা গণি উত্ডোনন কবিয়া কবধঙগো আছডাইলে 
বিন্দু বিন্দু লবণ বেখিতে পাপা বাক্স । টাখাগাছ মুখে দিনে লবণেৰ যথেষ্ট আস্বাদ পাওয়া 
বার । এমন কি ছ্রেনেপিলেবা উপ্ত লবণ সশযোগে খুন খাইয়া খাবে | বোর ৬৭ হভ জন্তই 
উক্ত গাছেব নাম “লোনা তয় খওমান হাখুবিয়া বগণাব যাগ লোবাগ্জ বেব্পা 
বুক্ষেব কৃপাতে নদ্দীশীববন্তী জনপদ ও বন্দপন্মূহ জালানি কাঠৰ অগা অগ্গভ কবিতেেছে 
না। চবকে আবাদেণ উপজফোণা বাববাৰ অশিশ্রায়ে সবরাব খাহাছুবৰ বিনামুঙ্গো £হ সকল 
গাছ কাটিরা নিতে দেন। স্বানায় শোক অবসর সমষে শাওকালে (বাবণ বষাব হাবণ নদী 
দিয়া যাতায়াত ছুঃসাধা বিশেষ ওঃ কৃথিগাবন “নাক তখন কুবি হয়া বাস্ত থাকে ।) এই 
কাঠেব ব্যবসা দ্বাথা ভপস্বমা উপা্জন করিয়া খাকে । অপ্রাসাঙ্গক হহলে ৩ শুসঙ্গপ্রুমে 
এখানে বণিরা বাখি নিধমি এভাবে এই ব্যবসাণ চাণাগত পাধিপে সাণান্ত মুদধনে বিস্তব 
লাভ হহবাব সম্ভাবনা । কিছ এহ চাকুবীব যাগ এনীবস বাক্যে কে কণপাত বে। 


এই সকল চব$ূমিতে একদিকে গণ পরন্গীদি উৎপন্ন »থ/৩ থাকে, তেমনি অপব দিকে 
নানাবি জঙ্গব আবাসস্থনে পরিণত হ5৩ থাকে । চারদিকে সুবিস্তীণ অগাণ বাবপুজেব 
মধ্যে অবস্থিত এই সকল ঘাপগুণি কিপপে স্লচব জগ্তব অধ্যষিত হইয়া পড়ে, ইহা ভাবিপেও 
আশ্চধ্যান্বিত হইতে হয়। বাস্তবিক শুক্ধ, মহিব, হন্দুপ প্রভৃতি জন্ফ কি ভাথে আসরা এ 
সলিলবেষ্টিত স্থানে উপনিবেশ স্থাপন কবে অন্থমান িগ্ন কেহই তাহা যথার্থ বিববণ দিতে 
পারে না। সম্ভবত; এ সকল প্রাণী বাঁত্রিকালে সন্তবণ কবিয়া নুতন চবে উপনীত হহগা থাকে । 
কিন্ত আশ্চর্যেব বিষয় পটুগি।লি বাজের ্থায় এ্রশ্বধ্যশালী লোকেব সাহাধ্য ব্যতিবেকে এবং 
সমুদ্র গমনৌপবোগী জলযাঁনেব আশ্রধ গ্রহণ না করিযা ও এ সকল অসভ্য ও অশিক্ষিত চতুষ্পদ 
জন্তগুলি কলম্বসেব মত নবদ্ীপেব অবস্থান নির্ণয় কবে এবং আতআ্মীর বন্ধুবান্ধব লহ! শাহাতে 
স্কারী উপনিবেশ স্থাপন করিয়া লয় । আবাব এই সকণ দৈপ ওপনিবেশিক গলিব সাহস ও 
বিক্রম আমাধ্দেব চিবপবিচিত্ত তাহাদেব স্বজাতীয়দেব অপেক্ষা অনেক বেশা। আকৃতি এবং 


১৪ নোয়াখালী । 


শক্তিতেও তাহারা ইহাদের চেয়ে অনেক উন্নত। একবার কোন কৃষক এইরূপ বৃহৎ 
ইন্দুরের অত্যাচারে অস্থির হইয়া দেশ হইতে একটি বিড়াল নিয়া চরে উপস্থিত হয়, কিন্তু 
তাহার সধত্ুনীত মাঙ্জার দ্বৈপ ইন্দুরের অতি প্রাকৃতিক আকৃতি দর্শনে ভীত হইয়া মিউ মিউ 
কগিয়! পণ্চাত্ সরিয়া আনিয়াছিল। 

এই চরগুলি কয়েকবৎনর টিকিয়া গেলেই কৃষকেরা উহাতে আবাদ আরম্ভ করে। 
বলা বাহুল্য নদীগঞ্ঞ্জাত এই সকল নূতন স্থানে প্রভূত শপ্যাদি জন্মিয়া থাকে । এই লোভেই 
দলে দলে কষিজীবী লোক সরকার বাহাদুর হইতে এ সকল চরের বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া 
উহ্বাতে চাঁষ শাবাদ করিতে প্রবৃত্ত হয । ক্রমে স্বীষ্ম রুষি কার্যের সৌকব্যার্থে পরিবার 
লইয়া বাস করিতে থাকে । 

এবিধ প্রণালীতে নোয়াখালীর জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাংশের বিস্তীর্ণ স্থানে 
লোক বপতি হইয়াছে । অনুসন্ধান করিলে এখনও এই সকল অধিবাসীদের পুর্ব বাসস্থান 
নির্ণয় কর! দুবহ নহে। একই থানাব অধানস্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রতিবাসীদের ভাষার 
প্রতি লক্ষ্য কর্সিলে বোধগন্য হয় যে ত্রিপুবা, বরিশাল প্রঠতি জেলা হইতেই অধিকাংশ 
লোক কৃষি কাধ্যের ভন্ত পুধ্ব বসতি পরিত্যাগ কারয়া নুতন স্থানে আগমন করিয়াছিল । 
আজ কালও নোয়াখালীর স্থলভাগ 07511) 12110) হইতে এবং বরিশালের মেঘনা নদী তীরবর্তী 
অনেক স্থান হইতে অনেক ক্ৃষিপ্রাণ লোক এইরূপ ঢচর্চুমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে । 
বপ্তমানে নূতন চরে লোক বপতির প্রণালী ধর্শন করিয়! আমরা এ জেলার লোকালয়ের 
অনেকট। অনুমান করিভে পারি এইমাত্র । পিন্ক কষিকাধ্যেপ জন্য আগত লোকেরা কখনও 
তাহাদের ইতিহাস বাঁখে না এমন কি জমিদারী ও তাণনুকপাধা হত্রে খাহাঁরা এই সকল স্থানে 
আপনপন ঝুড়ী ঘব স্থাপন করিয়। বংশানুক্রমে বাস কবিতেছেন, দেই সকল ভদ্রলোৌকদের 
নিজ বংশের ইতিহাস আছে বলিয়া আমাদের বিখ্াস নাই। প্রাচীন পলিপ পত্র ও 
বৃদ্ধ বচনই এই স্থানের হতিহাস উদঘাটন করিব।ব একমাত্র উপায় । 

অওঙবণাকান্ত দাল। 


«আমাদের নোয়াখালী” 


অরুণ-কিরণ চরণে যাহার প্রথমে পড়ল ছভায়ে, 
বিপুল পুলকে স্নিগ্ধ আলোকে মুগ্ধ করিয়া ধরা এ) 
পরিমল-ময় কুন্ুম-নিচয় রক্তিম রাগে সাজায়ে, 
বিহগ-মবুপ-কুজনে মধুর রতন-নুপুর বাজায়ে ।-- 
নাহিক ছুঃখ, নাহিক দৈনম্য নাহি কলঙ্ক কালিমা) 
সকল ধন্ঠ। সাগর কন্ত। আমাদের নোয়াখালী মা । 


নোয়াখালী । ১৫ 


চক্দ্র-প্রভায় উজ্জল যার যুগল-চরণ-নথর, 

আশ্রিত-জন রক্ষণকারী জেহ-শীতল প্রথর 3 
শ্াঁমল-বন-বসনা নিত্য-মোদ্িতা মুতমলয়ে, 

শশ্তপুরণণ প্রীস্তর ভূমি ভূষিত বেলাবলয়ে ।- 

নাহিক ছুঃখ নাহিক দৈম্ত নাহি কলঙ্ক কালিমা 

সকল ধনটা সাগর কন্তা আমাদের নোয়াখালী মা। 
সিংহ-সমান সন্তান বার যুঁঝিল শক্ঞর সহিতে 

ঢালিল রক্ত অধুতভ্ক্ত সাধিতে স্বদেশ ভিতে ; 
করিছে আশীষ যাঁবে হিম- গিরি দূরে প্রসারি পাষাণ কর, 
এন্ধ-প্ুজ ববষে নিত্য শেন উপভার যাভার 'পর। 
নাহিক হুঃখ, নাহিক শৈস্ত নাহি কলঙ্ক কালিমা 
সকল-ধন্তা সাগর-কন্তা আমাদের নোস্াখালী মা। 
আন পনস-বিন্ব-কদলী সশ্তার যাব কাননে, 

সত্য ক্রস ঢালিছে নিতা শুক্ষশীর্ণ আননে ; 

সদ] ফল্বতী প্রগমালা,--0০স বন্ধন সমেত রজ্জর, 

কত শগুরসাল দীর্ঘ বিশাল হ্যামল তাল খচ্জুব 15 
নাভিক হুঃখ নাভিক দেগ্ নাহি কলঙ্ক কালিমা, 
সকল খধন্তা সাগব ব্ন্া আমাদের নোয়াখালী মা । 
ভান্বা-শাতল নারিকেল-নিকুজে পণ-কুটীরে, 
[ববচিত-০বণী ফেণনয়-সেশী ভটিনার চারু ছু'তআীবে, 
কৃষকের ঘরে বারুকার চরে ভৈরবী মেঘনা ত্রা্মণীর, 
[বিরাজিত সদ মু্তি বরদা উলাসমক্ষী যাভার জ্ীর 1 
নাহিক হঃথ নাভিক দৈম্ত নাতি কলঙ্ক কালিমা 

সকল ধণ্ঠা সাগর কা আমাদের নোক্ষাধালী মা । 
নীলান্বৃধি-চুন্বে বদন কতই আদরে যতনে, 

দ্বীপ-পুঞ্জ থালায় সাজাস্জে কাঞ্চনমণি-রতনে 

গঞ্জে গভীর, 'শাঙ্দিতেছে তীর ভাঁকিছে “এস হে ত্বরিতে, 
“মায়ের জন্য হইতে ধন্তঠ মায়ের জন্য মরিতে 1৮৮ 
নাহিক ছঃখ নাহিক দৈম্ত নাহি কলঙ্ক কালিমা, 
সকল ধন্ঠ সাগব কন্ঠা আমাদের নোকাখালী মা । 


অস্থরেক্্রকুমার চক্রবস্ত্ণ বি, এস্‌ সি। 


১৬ নোয়াখালী । 
সন্দ্বীপে পর্তগীজ প্রভাব । 


খুষ্টায় ষোঁডশ শতাব্দীব প্রথমভাগে পর্তুগীজ জাঁতি বাণিজ্যব্যপদেশে পদার্পণ কবিয়া নান! 
স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন । শখন সাহিত্যাঁলোচনায় ও স্বাস্থ্য সম্পদে, ধন্ম- 
প্রতিষ্ঠায় 9 বাণিজ্য বিস্তাবে বঙ্গদেশে এক যুগান্তব। মাতা বস্ুন্ববাব “স্থুজলা স্ফলা শস্ত 
গ্তামলা” মৃন্তি তখন কেবল বঙ্গদেশেই প্রকটিত। এইগগ্ত পর্ত গীজগণ তাতাঁদেব প্রধান 
কার্মাস্থল বঙগদেশে স্থাপন কবাই বিধেয় বিবেচনা কবিনাছিলেন । 

চট্টগ্রামেব স্তায় নৈসগিক পোতাশ্রয় ভাবতে আব নাই বলিলেও অভ্যান্তি হয না, ইহা! 
বঙ্গ ও ব্র্গদেশেব সন্ধিস্থলে অবস্থিত । জলপখে বাণিজ্য যাঁভাদেবক একমাথ লক্ষ্য চট্টগ্রাম 
তাহাদেব সকলেবই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তদ্ধেতু গোয়াব তদানীন্তন পত্ভ,গীভ গবর্ণব নানু ভা 
চোন! (২ 71০ ৫৪ ০8101)৭) চট্টগ্রামে বাণিজ্য কুঠী স্থাপন কবিতে অভিলাষী হইয়া পাঁচখানি 
জাহাজ, ঢই শত সৈন্ত এব ডি মোরাকে তাহাব 'অধাক্ষ পদে নিষুক্ত ববিযা ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে 
চট্টগ্রামে পেবণ কবেন। তখন টট্রগ্রাম গৌডেশ্বব মাভাঙ্ষদ সাব অধিবাবে ছিল। তিনি 
চট্টগ্রামে উপনীত ভইয়া সুলতান মাহঙ্গদ সমীপে উপঢৌকন প্রেবণ পব্ষক ভাব অন্রমন্া- 
ক্সাবে তথায় সেই বঙ্সবেব শেব্ভাণে বাণিজ্গাগাব স্থাপন কলেন। (১) 

চট্টগ্রামেব পশ্চিমে সন্দীপ বঙ্গোপসপাণবেব একটা স্ববুহৎ দ্বীপ পর্থ | শস্তসম্পদ ও 
লবণেব বাবসাযেব জন্ত সন্দীপ তখন লাঁবা 5 সব্ন ৫শঙ্গ শান এ্সন কি প্রতিবংসব ৩০০ খানি 
লবণেব জাভাঁজ এখানে বোঝাই হইয়া অত্র প্রেবিত ভহত | (২) পভ শাজগণ বাণিজ্যেব জন্য 
দেশ বিশত। এই লবণের ব্যবসায় উপলক্ষে পর্ন গাজনণ যোডশ শুঠাধীব মধাভাঁগে 
সন্দীপে পদাপণ কৰবেন | সন্দীপেৰ প্রভ্ুত ধন সম্পদে, প্রচুব শগ্ত-স ম্ভাবে চাভাবা আকৃষ্ট 
হইয়া উপনিবেশ স্থাপন পুববক স্থারী বাসস্থান নিম্মাণ ববেন। স্রণব ভাবতে পুব্ব প্রান্তে 
থাকয়া, শাহাঁবা তাহাদেব দেশাষ অনেক বীতিনীতি ভুলিয়া গিয়াছিলেন | বীতিমত 
উপাসনাদির অভাবে তাহাবা ক্রমে ক্রমে ধম্মভীন হইয়া পঙেন। (৩) এহ সুদূৰ প্রবাসে 
থাকিয়। তাহাদেব স্বজাতীযর় শ্ত্রীলাভ, তখন শীশাদেব পঙ্সে সুদুলন্ডিছিল। অনেক স্থলে 
প্রায় ঘটিয়া উঠি না। বিশেষতঃ তদানীন্তন ভাঁবগাঁণত পর্তগীজদেৰ মধ্যে অনেকেই 
আবার পঞ্ত,গাঁল-বাঁজেব বিতাড়িত বা পলাতিক সৈন্ত বা নাবিক । (৪) শাহাবা স্বদেশে 
যাইয়া বিবাহ কবিতে তত সাহপী হইতেন না। কাঁজেই তাহারা এদেশায বমণীদেব পাণি- 
পীভন কবিতে বাধ্য হইতেন। উচ্চ বংণীর় হিন্দু কি মুসশমানগণ তাহাদিগকে বন্তা 


১। বাবু কৈলাশচন্দ্র সিংহেরু রাজ মালা :.৩১৩ পুষ্টা। 
2..01)795 1১010079৫07 51015 জগত 50411517007 00121110100 0 চ0৭511)) 0৮ ০17 
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সম্প্রধান করিতেন না। প্রধতিৰ অলঙ্ঘা নিরমেধ বশবন্ী হইয়া তাহারা অগত্যা নিক্ন 
শ্রণীব ধমণীদেব সহিত পাবিণয় ৮৮এ আব হহতেন। ভাখতেব জশ বা প্রভূত পবিমাণে 
তাহাদের উপব কন করিত কুট কাব নাই । ভাবহধাসীব স শ্বাৰ চা 1 তাহাঁবা 
শাবতেব অনেক ব।তিনীতি জগ্ুকবণ বরিগাছিলেন। আমা তখন পাশ্চাত্য জাতিব 
অন্ককবণ কপতে যাহস] ত।ভাদেব ওণাধনাব পারবা ও অবিকাশ দাত শগি জঙ্গকবণ কিয়া 
বপিয়াছ, ভাভাবাত সেহবুপু জান পু দোথত ল। (বশ অগ্চব বন খিগাছিদন। আমাদের 
বহু বিবাড ত 2/শব মাবা ৮ ১৩ ভহখাছিন 1 ভাভাবা এ এব 51৭9 ঢা পধ্যস্ত বিবাহ 
করিতে 418৩ ইহতেন না । এ সব বু ববাহেৰ নে এব স্বাধীন প্দাদেব সহিত অবৈধ 
উপায়ে সন্তান ডখপদন কাধিবা শনুহ ঠাভাবা, তাঁশাদেখ ঘ এষ্টগাখন করিঝাছিলেন। 
বিশেষতঃ সন্দীপে ৬পন্িনন স্থাসন কব 1৬০ সপাস ও তহনার্বাতি অ ব্বাসাদিনকে বধলপুব্বক 
থুইপন্মে ঘাশিত কবিতত এআ ব বন নাহ এসব বাবণে জনগন ততোহ সন্গপ, ((খিঙ্গি 
আধবাসী দ্বাৰা পাপুর্ণ হহনাছিন।। (6) পন্দা ৭ খাপ হস 1 পিন দন ব্রীঙ্ধ তওয়ার, 
তাভাবা খায় এক 50015 1 স্থান কাানাছি [নি পান 2 ছাতা 7৯ পমণ্কাবী 
পাদপাদেণ এপ্য আনলোারত পন এন ও ধন পগাবোস 71 [গায় আশয় লইয়া- 
ছিলেন। (১) 

খাজাপসা তপিখ না 10গ পন নব বা ধিজিত টাবদা 7 পি গাখালথা ধখন বা 
পোল, বখন খা মত কি টি টিপাপিব সত শালা ওহ তত এত রি হত নও গীজগণই 
নন্দীষপন গর 575 টিন 1 ৮৪০ ত1৮ল ত৩ পবা এব হতখ জবাবান বড সন্দীপের 
নাম পান আঁ ৩ হি নু সহ শিশু তবু ৯8110 21 5 পশু ন বাগ? 
পঙঃস্মবীয় বিদ।র এ খণ ১ শি কঠন 01১৮1 ৩৩৮5 খন উপা 
অবস্থিত 6117) 1৭17 বন 21 নল ৯52৩৭ বাজি উজ 
বশিষাছিরলিন। ঝ৮ 55707 রন 21509৮01005 21 পন নাত । ভহার 
কিছুদিন 71৭ 111 507 এু। ঘি 1৮ ০2 জাত 5 ৬ ০ পভ উপ 
বাব লন 1 ১৫৮৯ এশার [শব নাত 415 সণবদা 11 1255 সন্দাপ” পৰগণা 
সধকাঁব যা 511বা7দব আঙ্গকপ্তি বিজ ৪17 পাশন্্ শিক্ষা তন 77510) 

কেদাব বা ডাহা গাধার ১ম বি টাবখার 29 বঠ গার হন নি সদীগ 

অধিকার করিত পিঠ৩ গানম।তনতণাতত পবাশি করিনা না শাশাখ সি খু বঈ 

ইতিহাসের এক ০ উদেখ 01117 খউনা। 
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কেদার রায় নৌ-যুদ্ধ বিশারদ ছিলেন। তিনি নৌনযুদ্ধ পরিচালন জন্য কতকগুলি 
পর্ত,গীজ ও ফিবিঙ্গী সৈম্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কাভালো (0৪81৮51105) নামক 
বাক্তিই প্রধান ছিল। কাভালেব সাহায্যে তিনিই ১৬০২* খৃষ্টাব্দে সন্দীপ মোগলদিগের 
হাত হইতে বিচ্ছিন্ন কবিয়া লন । সেই যুদ্ধে কাঁভীলো “সন্দীপ” ছুর্গে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 
চট্টগ্রামে তখন আবাকান বাঁজেব অধীনে অনেকগুলি পর্ভ,গীজ সৈগ্ত ছিল। “ইমান্য়েণ 
মাত,” (1541)06]  [$1৭60০৯) তাহাদের সেনাপতি | পার্স” তথাকাব প্ত,গীজদের 
অন্গরোধে ৪০০ সৈন্ভ নিক্না কার্ভালোব উদ্ধাৰ সাধন করেন। স্থুচতুব কেদার রায় 
পণ্ত,গীজদের প্রাধান্ত দেখিয়া, কার্ভালো ও মাত্তস্কে সন্দীপেব স্বীয় স্বন্ব অর্পণ কবেন। 
তৎপর কাভালো! ও মান্ত,স উভয়ে সন্দ্রীপ দখল করিতে থাকেন। 

এই সময়ে ১৬০৩ খাঁঃ অন্দে মেং বাজাশি বা সেণিম সা আবাকানেখ অধিপতি ছিলেন। 
তিনি আপনাকে সন্দীপেব বক্ষক ধলিরা মনে কশিতেন | বিশেষতঃ স্বষং “মার্স” তাহার 
অধীনস্থ একজন সেনানাধক। পন্তগীজ বিনাঙ্ছমতিতে সন্দীপ” অপিকাব কবায় তিনি 
তাহাদেব প্রতি বিবন্ত হন) এবং পাছে ঠাচাবা প্রবণ হহয়া উঠে এই আশক্গার, তাহাদের 
বিকদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। কবিকা সন্দীপ অধিকাৰ কবিশে বন্ধ পবিবব হন গঞ্গাজ ও আরাকান 
রাজেব পঠিত এই উপলক্ষে ছুইবাব বদ্ধ সণ্ঘটিত হইয়াছিপ। উয় ঘৃদ্ধহে পর্ব গীজগণ 
জয়লাভ করেন। 

প্রথম বুদ্ধে আবাকান-ব।জ ১৫০ থানি শুর ক্ুদ বণওবী ও কয়েকখানি কামান সজ্জিত 
ধুছতৎ বণপোত প্রেরণ কবিয়াছিলেন। কেদাব বাধ এই বণ বাহিনীব অংবাদ পাইয়া 
কাভালোব সাহাষ্যেণ জন্য ১৯০৭ খানি কোষ নোকা পাঠাইয়া দন। এততপলন্ষে উভয় 
পক্ষেব ঘোর৩ব জল যুদ্ধ ভয়। পন্তগােখা জয়পাভ করণেন। গঞ্জ গাজগণ আবাকান বধাজেব 
১৪৯ খানি রণতবী আঁধকাৰ কবেন। আবাকান বাজ পঞ্তগীজদেব এবন্পকাঁৰ জয়লাভে 
ক্রোধান্ধ হইয়া পুনঃ যুদ্ধার্থে ১০"* খানি বশতবা পাঠাইয়াছিলেন | এবাবও যদ্ধে আরাকান 
রাঙ্জ জয়লাভ কবিতে সমর্থ হন নাই। যুদ্ধ বিশাখদ পওগীজদের বিক্রমে আবাকান রাজের 
২০০০ সৈগ্য হত ও ১৩০ খানি রণতরী দদ্ধ হইখ্া ঘাঁয়। পশুগার্তদেব মাৰ ৬ জন সৈহ্ 
নিহত হইয়াছিল । 

পর্ভগীজগণ জয়লাভ করিয়াও সপ্বীপ অধিকাবে বাঁথিতে সমর্থ হন নাই। তাহাদের 
রণতবীগুলি প্র হওয়ায় তাহাদের অনেকেই আপুর, বাকৃলা, চণ্ডিকান (বশোহব ) প্রভৃতি 
স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেনাপতি কাঁভালো ৩০খাঁনি মাত্র বণতরী নিয়া শ্রীপুরে কেদার 
রায়ের নিকট উপস্থিত হইগাছিলেন। মাত্তস ও একা সন্দীপ পাঁসন কৰিতে অসমর্থ হইয়া 
চট্টগ্রামে চলিয়া যান। মাভত,স আাবাকান- বাঁজেরই সেনা নায়ক ছিলেন। তিনি চলিয়। গেলে 
সন্দীপ কাধ্যতঃ আরাকান রাজের হস্তগত হয়। আরাকান-রাঁজ স্বয়ং সন্দীপ শাসন গুরূহ 
বিবেচন! করিয়া, মাত্ৃ,সের অধীনে ফতেখা নমক একব্যক্তিকে সন্দদীপের শাসন কর্তা নিযুক্ত 


নোয়াখালী । ১৯ 


কবেন। ফণ্র্থা ১৬০৩৭ ্রান্দে সন্দীপেন শাসনভাব গ্রহণ কখিয়া মান্ত,সেব” অধীনে গাপন 
কবিতে থাকেন । 


এপি কুট নীতি পবাবণ যশোহব বাজ প্রতাপাপিতা কাভাপো প্রতি পন্তশীজদের 
কমতা পিন দিন বনদ্ধিত হইত দেখিনা, এব কাঁভানলাৰ সাভাবো (কদাল বায় মানসিণ্হের 
সনাপি মন্দাবাঁধকে পবাতিন কবিষাছেন শুনিয়া পন্ণীজজ মতা গব্ধ কশিধাব জঙ্টা বছ- 
পবিকব হন। ৩খন আবাকান বাজ সন্দীপ অধিকাব, কবিয়া, বাকলা অপ্িকাৰ কবিতে 
মভিলাধী হইয়াছেন এব, কার্ভালোব টপব আবকান বাজ অসন্ধট আছেন, জানিতে 
পাবিয়া, তিনি গোপনে আবাকাঁন বাঁজেব সহিত সান্নাৎ কবেন, এব” তাহাকে বশীভূত 
বিয়া, কৌশলে কাভাললোকে তাভাব নিজ বাজধানীতে নিয়া নিটবভাবে হত্যা কবেন। 
তনি মান কবিঘ়াছিলেন কাঙ্াপো জীবিত গাকিলে, শাহাব বাজহ নিবাপদ নভে । 
বস্তহঃ ইহাতে তিনি বডই কুল কবিযাছিলেন। এই ভত্যাকাপ ১৬০৩ খষ্টান্দে সন্ঘটিত 
হইয়াছিল । 


কার্তাপো প্রদতিব পতানন পব পঞ্ুঁগীজদেব শমতা কিছুকালব অন্য হাঁস হইয়া 
গডিয়াছিল। এদিকে সন্দীপ সইতে প্রনাণমনেব পব হইতে হঠাৎ মাও,সেব মৃত্যু হইলে 
“তে খা” আপনাকে সন্দাপেব ক্বাধীন নবপরি বণিয়া থোষণ। কব্েন। এবং গোপনে 
মাগল স্ুবেদাবেব সহিত সার্ধাৎ করবি সন্দীপ শোনশল সানাজ্য চস্ত কবিতে চেষ্টা 
কবিলেন, এবং সময সমন মোগণা সেশাপভি বলিয়া পরিচয় দিতেও পাগিপেন। পাছে 
পর্তগী্গণ প্রবল হইয়া, পুনধায় সদা । দখা কবে, এহ আশঙ্ষায় [তিনি সন্দীপেক 
মস্ত পর্তণীজ ৪ দেশীন খষ্টীনণণচক শ্। গুণ সঙ নিত৩ কখিযাছিলেন। শনতা অক্ষ 
বাখিবাব জগ্ঠ সব্বদা ৪৭ খানি হুসচ্দিত যুদ্ধ জাহাজে পবিবেষ্টিত থাক্কিঠেন, এবং শী সৰ 
বদ্ধ জাহাজ পবিচালন জন্ত অনেকগুলি মৌগনও পাঠাঁন সৈশ্ত নিষৃক্ত বশিষ়্াছিপ্নে | ৯) 

কৃষি ও বাণিজ্যে জন্ত সন্দীপ বিখ্যাত থাকায় ভাহাব বাঁজস্বে ফতের্থ' শীঘ্ঘই ক্ষমতা 
গালী হইয়া উঠিলেন। শণদেব লীতি পদশনার্থ তিনি এদ্ধব পতাকাষ এই কথাগুলি 
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২০ নে।যাখালী ৷ 


সর্বদা লিখিয়া বাখিতেন, “্জগ্।শ্ববব অন্রগ্রহে দেখা সন্দীপেব অধিপতি, খষ্টানদিগে 
বক্তপাঁতকাবী এবং পর্ভগীঁজ জাতিৰ খিনাশকাবী। (১০) 

গঞ্ুগীজদেব অনেক গবে ইংবে্জ ভাবতে বাণিগা ববিতে আপিয়া, আজ ভাবতেৰ 
একছজর সমাট্। পর্ুীজ জাঠিহ তাঁহার পথ গ্রদশক। কাহাব অুষ্ট কি ভাবে 
পরিচালিত হয়, তাহা “কিভহ খলিশে গাব শা । সোনার বাঙলার তখন ধানৰ অভাব ছিল না। 
টাকায় ৮মণ চাউন বিক্লীত তত । পরণীহগণ উ্গাঁণ ৪ সপুশগ্বামে বাণিজ্য কুঙঠী স্থাপন 
কবিয়া বাঞগলাই তাহাদেপ প্রপান বশ্যাঙগন খপিগাছিণন। সমন্স বঙ্গভূমিতে তখন 
স্বাস্থা অক্ষুপ্র থাকায় শাভাদেব বাণিল্য ও দিন দিন প্রনাণ লাভ কণ্যাছিল। বাঙ্গলাব 
এই প্রভৃতধন সম্পদেব ধিনে হালা মান কবিষাছিলেন, যে তীাহাবা বাণিজা ব্যবসায়ে 
অগাধ পনসম্পন্তিব অপীব ভহাবন | আপ ক ভা ভন চঠিল না। গবে তাহাবা 
দেশীয় বাজন্য বণেপ 'আশীনে পাশাশ গনি নুন্ধি শান্ত অবণগ্রণ বট 75 বাণ্য হহযাছিলেন। 
তাহাতেও তাভাবা আপন শেন শাবাশন পজীঙ এ কন শাহ বাট, কিশ আগা চক্ষে 
অবশ্যন্তথাবী আবঞন অবাতঃ 7 হাচি ছণা ঘঙ্গাশানা গত অবনশন ববিয়া। পাশ্চাভ সভ্য 
জাতিব নামে কলঙ্রাতপাণ। পি 7 ন। ভাল সভিত সি নভ ণযাগপান কপিয়াছিলেন 
ইহাবা লোকজনের ণহাপপঙ্দপ তলত সা লাভ ১ পণ পুল বগা ৮০5 হবণ কবিষা 
দাসবপে বিকুয় কবি* 1 হশাদপর দদদ ব বাঞ্ছ খর শব স্থান ভিলা ভইযাছিল। 
আজও শ্রন্দববন তাগাথ 71 নতলব এ এ নিবি নানার ত পাতিল হ ভহয়া জাঁছে | ১০) 

বাঙ্গলান বাবভ়ঠ থা হি পিন খাশাপা শালাশ তাক বারাক মণও অগ্ধদিকে 
মোগলদেব হাত 5৯5 দেশ বঙ্া লপিমা, পেশ শাটি হথাগিন ববিতছানন] হাভাদেখ 
বাজহ অআবসানেব পৰ খিটিশীভ« দঠা্য ও মগণন বাপালাষ ৫৭ এিতিপ চারণ কবিষাছিল 
“মগেব মুলক” শব্বধ্ষ আহ ও তাঁচাব সালা পদাঁপ কর্তিত *।ভাতব অত্যাচার বাঠিনী 
এত অমান্ধযিক ছিল (থ এখন টা শুনিনে আব্বা গানে গলের ন্যায় বোধ হয় পাঠিক 
গণেব কৌতুহন চবিতার্গব শিষিও ত্দানান্ন এব জন পা সা ভাষাবিৎ শন্তকাবেৰ এাশ্ব 
অনুবাদ দেওয়া হইল । ইভা সহতে পাঠক বুঝিতে পাঁবিবন, আমবা কেন “গে বমুতুকশ 
শব্দ ব্যবহার কবিয়া খাঁকি। 

“আবাকান ভইতে মগ নল [ খিশীগণ পতিবহসণ নল পাথ বাঙ্গালায় ডাকাতি করিতে 
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নোয়াখালা । ২১ 


আসিত। হিন্দু মুসলমান, সী, পুরুষ, ধনী দরিদ যাঁহাঁকে পাইত বন্দী করিত এবং তাহাদের 
ভাতের পাতা ফুটা করিয়া, তাঁর মধ পাতলা বেত চাঁলাইয়! বাঁধিয়া নৌকার পাঁটাতনের 
নীচে (01০০) ফেলিয়া লইরা যাইত । নেমন খাঁচার মণ্যে মুগিকে দানা ফেলিয়া দেওয়া 
ভয়, তেমনি এদের জগ্ত প্রাতে গু সঙ্গার অন্ধ সিদ্ধ দেওয়া হইত। এত কষ্টে ও অত্যাচারে 
আদনকে মরিঘ্যা মাইভ | » শ* নে কয় শক্ত পণ” লোক বাচিয়া থাকিত, তাহাদের 
চাষবাঘ ও অগ্ঠাগ্ত নীচ কাজের জগ্গ ধাপ ভাবে রাখিত অথবা ইংরেজ, ক্রাপী ও ওলন্দাঁজ 
নণিকপিকের নিকট দাক্ষিণাতোর বন্দরে খিক্রুয় রিত। ৬ * সুপুফিরিজীরা এইরূপে বন্দী 
[বরুয় করিত । মগের! তাভাদিগকে দাস করিরা পাখিত । কত সন্গান্তুলোক, কত সৈম্নদ 
বংখশজাঁত মুসলমান, মুদলমানী এই পিশাচদের দাসত্ব করাতে অথবা প্বণ্য সহবাসে থাকিতে 
বাধ্য ভইত। ইউরোপে সুসলমানদের গতি বে গন নির্যাতন হইত না, এখানে কিরিঙ্গীরা 
তাহা করিত।” (১২) অত্যাচার লার কাহ।কে বলে? 

এই সকল জলদল্লার মনে গঞ্গাপিস ফিবিঙ্গীহ প্রধান ছিল। পন্ড গালের রাজধানী 
লিসবন নগরের অনতিদঃর সেণ্ট এণ্টনি ছেল তোজাল নামক একখানি অপরিচিত গামে 
গঞ্জালিস জন্বা হণ করেন ভা বশ পরিচন্ন এথন ৪ তিজ।সিকগাণের নিকট অপরিচিত । 
১৬০১ থুঈগানব্দে তিনি এাদশে আগমন কারন তিনি আহশর উচ্চাভিলাষী, পরি ্ঃ খাল 


ি 
॥ 


০4548 ১০০৬, এ 2৬২ সক 1 চর কত বুলি ৮০) 474. চাবির বার রী রনির 


কি পগ লিগসায় বহুপিন তিনি বিকীছি কপ্রিচহ গ1িদেন লা ভিনি অন্ঠান। পক গাজের স্তাঁয় 
ও বা নন তি ্ এ টি 158 ক টি ৫ ০ শি শস্গ প্ী পি তি নু ₹] “এ+ 
বাবসায়ে ধন বদি করিবার জগ কৃত মৃংবম তই! সন্দাপে গবণের বাবদায আরশ করেন। 


কভার লব্থণের বাব্সায়ে কিছু বর্গসঞ্চয় ভইলে চিনি ত্দারা জেলির! নামক একখানি 
২১ 


পদ জাহাজ ক্রে করেন । ইভা ছাবা মাপ হহাতে ছাবণ নিয়া চট্রগ্রাম এ ডাহমঙ্গা বনবে 
বাবসায় করিতে থাঁকেল। 
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২২ নোয়াখালী । 


এই সময়ে আবাকান রাজ সেলিম সাঁব (মেংবাঁজগি) অধীনে অনেক পর্তগীজ সৈনিক: 
বিভাগে নিসুক্ত ছিল। কিলিপ, ডি, ব্রিটো বা নিকোটী 0১177111১00 13110 1০96০) 
নামে একজন পর্ভগীজ তাহাদেব অন্যতম। ক্রমে সে আপন বুদ্ধি ও ক্ষমতা বলে প্রবল 
হইয়! উঠিলে, আবাকাঁন রাজ তাহাকে পের সাইরাম বন্দরের শাসন কর্তা নিযুক্ত করিলেন। 
বিটো ক্রমে আরাকান বাঁজের অধীনতা ত্যাগের প্রয়াী হন। আরাকান রাজ তাহার 
অভিপ্রায় বুঝিতে পাবিয়া বিটোব দমনে প্রস্তত হন। এদিকে ব্রিটোর স্বাধীনতা স্পৃহা 
দিন দিন বদ্ধিত হইতে থাকে । তিনি দেখিলেন পর্তগীজদের বাসভূমি ডায়েঙ্গা অধিকারে 
আসিলে তাহার অনেক সুবিধা হয়। ব্রিটো ডায়েঙ্গ। গ্রভণেব প্রস্তাব কবি আরাকান্-রাজ 
নিকট তাহার পুক্রকে পাঠাইয়! দেন। তিনি কৌশলে ডায়েজ। হস্তগত কবিয়া পরে বাজাকে 
তাহার অধিকাব ঢ্যুত করিবেন বাজাব এপ বিশ্বাস হওয়ায়, রাঁজা দরবাবে বিটোর পুত্র 
ও তাহার কর্মচারীগণকে আহ্বান কবিয়া পাঠান । তাহাবা তথায় উপস্থিত হইলে, রাজা 
তাহাদিগকে হত্যা কবিবাব আদেশ দেন। তাঁহাঁদেব জাঁভাজেই উক্ত হত্যাকা ও সংঘটিত হয়। 
তৎপব ডায়েঙা বাপা পর্ভুগীজদেব উপর তাহার ক্রোধাগ্সি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। তিনি এ 
ক্রোধবশে ডায়েঙ্গাবাঁসী ৩০০ পর্ত,গীজের প্রাণ সংহাব করিলে ডায়েলাণ হতাবশিষ্ট পর্ভ গীজেবা 
পর্বতে ও অরণ্যে ৯১০ খানি জাহাজ নিয়া সমুদ্র মধ্যে পলাইয়া যায়। উহার মধ্যে গঞ্জালিসের 
জাহাজখানিও ছিল। এই দুর্ঘটনা ১৬০৭ খুষ্টাব্দের প্রথম ভাগে হইদ্ভাছিল। 

গঞ্জালিস প্রমুখ পর্ভগীজগণ কিছুকাল সমুদ্রে অবস্থানের পর দ্বণিত দস্থু/তা বৃত্তি 
অবলম্বন কবিয়া তাহাদের জীবিকা নির্বাহ কবিতে লাগিলেন। শাহাঁদের নেঠাঁৰ অভাবই 
ইহার মূলীভূত কাঁবণ ,বপিয়া অনুমিত হয়। এহ পঞ্ঠগীজ জলদগ্যগণ লুণ্ঠন বাপদেশে 
চতুর্দিকে উপদ্রব আরস্ত করিলেন, তদানীন্তন “সন্দীপেব” মুসলমান শাসন কর্তী “ফতেখী” 
তাহাদের উপদ্রবে উত্তক্ত্য হইয়া তাহাদের দমনেধ জন্য ক্ৃতসংকল্প হন। তাহাঁব বিশ্বাস 
ছিল, পর্ত গীজগণ ক্ষমতায় ও সংখ্যায় তাঁহার সেনাগণ হইতে অনেক তীন, তাই তাহাদিগকে 
জয় কর! অতি সহজ হইবে । কিন্তু ঘটনা তৎবিপরীত হইয়াছিল । 

“ফতেরখ।” জানিতে পাবিলেন গঞ্জালিস প্রমুখ পর্ভ,গীজগণ দক্ষিণ সাবাঁজপুরের নিকট নঙ্গর 
করিয়া আছে। একদিন সন্ধ্যাব সময় ফতেখখা ৬০৭ সৈম্ত ও ৪* খানি রণতরী নিয়া 
তাহাদিগকে আরুমণ করেন। অধিক সংখ্যক সৈন্য লইয়া অতকিতভাবে পর্তগীজদিগকে 
আক্রমণ করায় ফতেখা মনে কবিয়াছিলেন, তাহাদিগকে পরাজিত করিবেন। কিন্তু ঘটন৷ 
অন্রূপ হইয়া দীড়াইল। 'পর্ভ,গীজগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও তীহাবা নৌবিদ্যা বিশারদ ও 
কামান পরিচাঁলনে দিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। পর্তগীজদের মাত্র ১*খানি জাহাজ ছিল। তাহারা 
সমস্ত রাত্রি সাহস ও নিপুণতাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । এই যৃদ্ধে “ফতেখার” বহু সৈন্ত 
হত অবশিষ্ট সৈন্ত আহত হয়। সমস্ত জাহাজগুলি পর্ভগীজদের হস্তগত হয়। অবশেষে 
ফতেখাও এই যুদ্ধে প্রাণ বিসঙ্জন করেন। 


নোয়াখালী । ২৩ 


পতুগীজগণ এই বুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ও নেতার অভাবে সন্দীপ অধিকার করিতে 
পাঁরিলেন না । অবশেষে গ্রঞ্জালিনকে তাহাদের আঁধনায়ক নিযুক্ত করিয়া সন্বীপ অধিকারে 
₹ত সংকল্প হইলেন। প্ুগাজদের এই অভাবনীয় জয়লাভের কথ! শুনিয়া বঙ্গদেশ ও 
ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে পঙুগীজগণ দলে দলে আসিরা তাহাদের দলবৃদ্ধি করিতে 
লাগিল। এইপ্ঈপে অন্নদিনের মধ্যেই গণ্তালিস বহু সৈগ্ভের অধিনায়ক হই পড়িলেন। 
এবং আপনাকে অধিক পরাক্রমশালী বলিয়া বিবেচনা করিতে লাঁগিলেন। এরূপ ক্ষমতা 
ধালী হইয়া ও প্রতিবেশী নরপতিগণের সাহাধ্য ব্যতীত তাহার সন্দীপ জয় করা দুরূহ 
ববেচনা করিয়া, তিনি বাকৃলার অধিপতি রামচন্দ্র রায়ের শরণ লহলেন। তীহার সহিত 
ুর্ব হইতে গঞ্জালিসের সৌহাদ্দ্য ছিল। পত্ুগীজগণ তাহাদের লুঠিত দ্রব্যাদি তাহার 
বাজো বিক্রপ্ন করিত । সন্দীপ জয়েব জন্য সাচাবা প্রার্থী হইয়1, উভয়ে এইরূপ সন্ধিস্থাত্রে 
মাবদ্ধ হইলেন যে বাঁকৃলা-রার্জের সাহাধ্যে সন্দীপ জগ্গ কবিতে পাবিলে, সন্দ্বীপের অদ্ধেক 
বাজ তাহাকে দিবেন। উক্ত প্রস্তাবাঞ্যায়ী বাকলা রাঙ্গ বাণচন্দ্র খায়, সন্দীপ আক্রমণ 
ঈন্য কয়েকখানি বুদ্ধ জাভাজ ও ২০০ অশ্বাবোভী দসৈন্য দিয়। গঞ্জালিনেব সাহাধ্য করিয়া 
ছলেন। ১৬০৯ খ্ষ্টাব্দেব মাচ্চ মাসে গঞ্জালিসের অধানে ৪* খানি যুদ্ধ জাহাজ ও ১*০ 
পর্ভুগীজ সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল । এদিকে ফতেখাব ভ্রাত। বছু সংখ্যক মুসলমান সৈন্য 
লইয়া সন্দীপ রক্ষাব জন্য সচেষ্ট হন। পন্তগীগগণ তারে অবতরণ করিতে লাগিলে 
তিনি বিপুল বিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত 
চয়। অবশেষে গর্তগীজদের বীবত্বে, কতের্থার ভ্রাতা ছর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য 
ইন। পন্তগীজগণ গুর্াববোধ করিধ। অনেক দিন তথায় অবস্থিতি করেন। এদিকে 
চাহাদেব খাদ্যদ্রব্য গোলা গুলি, বাঁকদ প্রহ়তি ফুবাইয়া বাঁওয়াযস াহাদের ধ্বংশ 
বটিবার উপক্রম হয়। 

ভগবানের লীলা অসশ্তব। ইহাব রহস্টোগেধ মানব এঞ্জিব বহিভূতি। পর্তগীজগণ 
প্রাথভয়ে. অনাহারে সন্দীপ ত্যাগেব উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় কোথা হইতে, 
একখানি স্পেনীয় জাহাজ আসিরা তাহাঁদেব সাহাধ্য করিতে গ্রতি৩ হর। উক্ত জাহাজের 
সধ্য্* গ্যাসপ্রার ডি পাইন অতিশয় বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি রাভ্রিবোগে মাত্র ৫০ 
সন সৈন্য নাইয়া, কতকগুলি মানলো আণাহরা, দানাঁমা বাঁজাইতেে বাজাইঠে দ্ুর্গদিকে 
অগ্রসর হন। বিপক্ষেরা মনে ক্রিয়।ছিন, তিনি বহুপহস্স সৈন্য নিয়া গপ্জালিসের সাহাধ্যার্থ 
মাসিতেছেন। তাহাদের এই ভীতি পরাজরেখ কারণ হইয়া গড়িলপ। স্পেনায্জেরা গঞ্জালিসের 
টদ্ধার সাধন করিয়।, ছুর্গমধ্যে গ্রবেশকরেন। তথার ফতেখখখার ব্হুৈন্য তরবারির আঘাতে 
বনষ্ট করেন। পরে স্থানীয় লোকগণ গঞ্গালিসের বশ্যতা স্বীকার করিলে, তাহাদ্দের 
পাহায্যে তিনি, সহস্রাধিক মুদলমানসৈন্য ধৃত করিয়া তাহাদেৰ মস্তক ছেদন করেন। 
ূর্গমধ্যেও প্রায় এই পরিমাণ লোক নিহত হইয়াছিল। এইরূপে গঞ্জালিস সম্দ্বীপের 


২৪ নোয়াখালী । 


একাধীশ্বর হইয়া, সন্দ্বীপ বাসী সমস্ত পর্তগীজ ও দেশীয়দের উপর কর্তৃত্ব করিতে 
লাগিলেন । 


বঙ্দেশে সন্দীপ তখন শস্ত সম্পদে সর্বশেষ্ঠ স্থান এবং লবণের ব্যবসায়ের জন্য 
সর্ধত্র পবিচিত। সেইজন্য নান। দ্িকরেেশ হইতে বহুবণিক এখানে বাণপিজ্যার্থ সমাগত 
হইত। গঞ্জালিস দান্তিক ও অকৃতজ্ঞ হইলেও রাজ্য শাসন ও অর্থনীতি ব্যাপারে বিশেষ 
অভিজ্ঞ ছিলেন । তাঁহার ধনবৃদ্ধির জন্য তিনি তথায় একটা শুক্কাগার স্থাপন করিয়াছিলেন 
এবং প্রথমত তাহার অধীনস্থ পর্ভগীজ পিগকে যে সব ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাহাও 
তাহাদের নিকট হইতে কাড়িক্স। নিয়াছিলেন। বাণিজা শুক্কে ও রাঁজন্বে তাহার ক্ষমতা! 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি অত্যন্ত দান্তিক ও অকৃতজ্ঞ হইয়! উঠিলেন। (১৩) বাকৃলারাজ তাহার 
সাহায্য করার তিনি সন্দীপ অধিকার কবিতে পাখিয়াছিলেন। কিন্ত তাঁহাব সাহায্য 
ও তাহার সহিত প্রস্তাবিত সন্ধি প্রতিপালন করা দুরে থাকুক, তিনি তাহার বিপরীতাচরণে 
প্রবৃত্ত হন। তাহার হুব্যবহাবে বাকল রা অত্যন্ত অসন্থষ্ট হইয়া, তাহার সহিত সম্পর্ক 
ছেদনের ইচ্ছা করিলে, গঞ্জালিস তাহাব রাজ্য আন্তমণ করিম্বা, সাহাবাঁজপুব ও পাতলেভাঙ্গা 
নামক হুইটী স্থান বাকৃল! রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করয়া, স্বীয় অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন । 
অন্তান্ত অনেক রাজগণের নিকট হইতেও তিনি ছলে বলে অনেক স্থান অধিকার করিয়া 
নিক্লাছিলেন। তাহার এরূপ অভাবনীয় বিজয়েব সংবাদ চতুদ্ধিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে, অনেক 
নিকটব্তী রাজন্তবর্গ তাহাব সহিত বন্ধুতাস্থাপন করিয়াছিলেন। এ সব কারণে তিনি 
সন্দীপের একজন স্বাধীন নৃপতি হইয়া বসিলেন! ১৬১০ খ্ষ্টাব্দ হইতে তাহার ক্ষমতা 
অক্ষুপ্ন হইল। তাহার সময়ে আবার সন্দীপ পর্ভগীজ ও দেশীয় ফিরিনপী দ্বাবা পরিপূর্ণ হইয়া- 
ছিল। তাহার ক্ষমতা অক্ষুপ্ন রাখিবার জগ্ত তিনি এ সময ১০০০ পরত গীজ্, ২০০০ সশস্ব 
বাঙ্গালী, ২০« অশ্বারোহী ও ৮*খানি কামান সজ্জিত জাহাজে পরিবৃত থাকিতেন। 

তাহার শাসনকালে তিনি কি মোগল কি আরাকান রাজ কাহাকেও কখন কোন কর 
প্রদান করেন নাই। তীহাঁর শ'সন-সময়ে ভাহাব অধীনস্থ প্রজাগণ ও কর্মচাবীবর্গ অত্যন্ত 
সম্পত্তিশালী হইয়াছিল। 

ছুঃখের বিষয় পর্ভ,গীজদের এই প্রভ।৭ বহুদিন বপ্তমান [ছল না । গঞ্জালিসের পতনের 
সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপের পর্তভ,গীজ ক্ষমতাও চিরকালের জন্ বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাহা প্রবন্ধান্তরে 
লিখিবার ইচ্ছ। রহিল। 


শ্ীঅনঙ্গমোহন দাস । 
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সুনলমান শিক্ষায় হজরত মহাম্মদ (দঃ) 


(৮০911606501 10100 118০ ১৪,517055 01 31017010600) 


১। “যিনি বিদ্বানকে সম্মান করেন তিনি আমাকে সম্মান করেন ।” 

২। “মানুষের মহাপাপ কি” জিজ্ঞাসিত হইয়া ঈশ্বরদূত হজরত মহম্মদ বলিলেন, 
আমাকে পাপের কথা জিজ্ঞাসা করিও না আমাকে পুণ্যের কথা জিজ্ঞাসা কর!” কিন্ত 
প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য তিনবার অন্গরুদ্ধ হুইযা তিনি বলিলেন *ছুশ্চরিত্র বিদ্বান 
দগতে মহাপাপী ও সচ্চরিত্র বিদ্বান মহ! পুণাবান।” 

৩। “ঈশ্বর কখনই তাহাঁব দাসবুন্দের হস্ত হইতে বিদ্য! প্রতিগ্রহণ করেন ন1, কিন্ত 
তনি বিদ্বদগণকে অপসারিত কবেন। সুতরাং বিদ্বজ্জনের অন্পস্থিতিতে মূর্খেরা বিষয় কর্মের 
ীর্যস্থানে আরোহণ কবে। বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাহারা না বুঝিয়া অন্যায় দণ্ড বিধান 
করে; স্বীয় মুর্খতার পরিচয় প্রদান কবে এবং অন্যকে ভ্রান্তিমার্গে চালিত করে ।» 

৪1 “বিস্ৃতি জ্ঞানের প্রবল অন্তরায় ; অপাত্রে বিগ্ভাদানই বি্াক্ষয়। বিদ্বান কে? ধিনি 
অজ্জিত বিদ্যার দ্বারা পরিচালিত তিনি |» 

৫1 “একজন বিদ্বান, শয়তানকে, সহআ্র মুর্খোপাসক হইতে ও অধিকতর ত্বণা ও 
কঠোরতার চক্ষে দেখে । প্রত্যেক মোসলেমেব পক্ষেই জ্ঞানস্পৃহ! স্বর্গীয় আদেশ । অপানত্বে 
বিদ্যাদদান উলুবনে যুক্ত! ছড়ানর স্তাঁয়।» 

৬। “বিদ্বানের মসী ধর্শযুদ্ধে প্রাণদাতার রক্ত অপেক্ষাও পবিভ্রতব ৮ 

৭। “ধিনি জ্ঞানানম্বেষণে গৃহত্যাগ করেন তিনি ঈশ্বরের পথে পরিজমণ করেন |» 

৮। “ন্ানার্জনের প্রয়োজন হইলে চীনদেশেও যাইও । স্ুতিকা-গৃহ হুইত্তে কবর 
পর্যন্ত জ্ঞানোপার্জন কর। যেজ্ঞান, নিম্রয়োজন তাহা, যে ধনকোষ হইতে ঈশ্বরোদ্দেশে 
দান কর। হয় না তাহার অনুরূপ |” 

৯। “অতিমাক্র উপাসনা! হইতে অতিমাত্র বিদ্য। গরীয়সী। সংযমই ধর্ের ভিত্তি |” 

১০। “সমস্ত রাত্তি উপাসনা হইতে এক ঘণ্টাকাল বিদ্যা দান অধিকতর ফলপ্রদ ।* 

১১। “যিনি জ্ঞানান্বেষণ করেন ও জ্ঞান লাভ করেন তাহার জন্য ছইটা পুরস্কার-_-একটি 
তাহার জ্ঞানলাভ লিপ্া ও অপরটি তাহার কৃতকার্ধ্যতা ; সুতরাং অকুতকার্ধ্যজনও অস্তত্তঃ 
পক্ষে প্রথমোক্ত পুরস্কারটা লাভ করেন ।” 

১২। প্রন্মজ্ঞানের অভ্যুদয়-সাঁধনার্থ জ্ঞানার্জনকালে যিনি ইহলোক ত্যাগ করেন তিমি 
প্রাস্সই ধর্ম প্রবর্তকগণের ন্যায় পুণ্যবান |” 

১৩। দস্বিনি শিক্ষার পথ অবলম্বন করেন ভগবান তাহাকে স্বর্ণের পথ প্রদর্শন করিবেন । 
চন্দ্রের উপস্থিতিতে তারকা যেমন শ্ান-প্রভা বিদ্বানের উপস্থিতিতেও মুর্খোপাসক তেমনি 
বিগত-দীপ্ডি |” 
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১৪। পপ্রত্যেক মুসলমানেরই--ন্ত্রী হউক আর পুরুষই হউক-বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য 
কর্ধব্য।”» 

১৫। “জ্ঞানার্জন কর। বিদ্যা স্তাক্স ও অন্যায় বুঝিবার ক্ষমতা প্রদান করে। বর্গের 
পথ আলোকিত করে। ইহা মরুভূমিতে বন্ধু, নির্জনে সঙ্গী, নিরুপায়ের অবলম্বন । ইহা 
মানুষকে সখের পথে চালিত করে, বিপদে সান্তনা ও বল দেয়। বন্ধু সমাজে ইহা আমাদের 
ভূষণ ও শক্র সমাজে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ।% 

১৬। প্জ্ঞান প্রভাবে মানব উন্নতি ও সম্মানের চরমশিখরে উন্নীত হয়। ইহার প্রভাবে 
মানুষ ইহজগতে রাজ সমকক্ষ ও পরজগতে স্ুথ-শাস্তির পরাকাষ্ঠা প্রাণ্ড হয়” 

নাদের-উজ-জমান। 


নুতন ও পুরাতনের সামঞ্জন্য | 
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আসিতেছে, আর যাইতেছে ; ধরিয়া রাখিবার মত শক্তি কাহারও নাই ; অবিরাম 
ছুটিয়া চলিয়াছে। চ'খের পলকও তোমার জন্য অপেক্ষা করিবে না। মুহুর্তের মাঝে তুমি 
কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিলে ? ছুটিয়া চলিযাছে অতীতের পুরাঁতনের গহ্বরে । নূতন আর 
নৃতন--/নিতুই নব'-_সকলকে আহ্বান করিতেছে । এই যে নূতন, ইহারই মাঝে পুরাতনের 
ক্ষুদ্র কি মহান্‌ অভিব্যক্তি আমাদিগকে খু'জিয়া বাহির করিতে হইবে ।- সুদূর অতীতে 
ষে বীজাণু নৃতনত্বের নূতন পশরা দেখাইয়া জগৎকে আনন্দ প্রদান করিয়াছিল, আজ তাহার 
ংশধরগণ জগতের ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আরও কত বেশী পরিমাণে জগতের আনন্দ 
ংবর্ধন করিতে পারিয়াছে, তাহাই আমাদিগকে দেখিতে হইবে। পুরাতনকে ছাড়িয়া 
নৃতন যে চলিতে পারে না, পারিবে নাঁ, সম্যক উপলদ্ধি করিতে হইবে। পুরাতনের সুদীর্ঘ 
কালের অভিজ্ঞতা! লইয়াই ত আজ নূতনের নুতনত্ব, আদর ও সম্মান। জগৎ সৃষ্টির পর 
হইতেই নুতন ও পুরাতনের এই অচ্ছেস্ত সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। কেহ কাহাকেও 
অশ্বীকার করিবার যো নাই । পরিবর্তন-সে যে জগতের নিয়ম। এই নিয়মের বশবর্তী 
হইয়াই জগতে ক্রমোন্নতি বা ক্রম বিকাশবাদ। কাল সে যে অতি ভয়ানক; ইচ্ছায় হউক 
অনিচ্ছায় হউক কালের হাতে ধর! দিতে হইবে। কিন্তু এজন্য ত তুমি অসস্তষ্ট নও! কারণ 
সে যে তোমার ছুরস্ত এক থেঁয়েমির হাত হইতে রক্ষা করিয়া নবজীবন, নূতন সরসতা প্রদান 
করিতেছে; আনন্দ হইতে আনন্দে--পরমানন্দে লইয়া! যাইতেছে। এই যে সুবিশাল পুর্থী 
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ব্যাপিয়৷ নিসর্গস্ন্বরীর অসীম অনন্ত সৌন্দর্য্য তোমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ; ইহার 
মাঝে প্রতিদিন কতভাবে কত পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে ! নানা খতুতে নানাপ্রকার বেশ 
তৃধায় সঙ্জিতা হইয়াই ত সুন্দরী তোমাদিগকে এত মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। প্রতিদিন 
তোমার প্রিয় ব্যক্তি যদি একইভাবে বেশ তৃষা! করে, একই ভাবে তোমাকে আহ্বান করে, 
তবে তুমি ক্রমশঃ তাহার মিলন জনিত আনন্দ হারাইতে থাক; হৃদয়ে তোমার অবসাদ 
আসে; কিন্তু নিত্য নূতন ভাবে পরিবর্তনই তোমাদিগকে পরস্পরের নেহ গ্রীতিতে বন্ধ রাঁখে। 
পরিবর্ঘন নাই কোথায়? পৃথিবীর যেদিকে তাকাও না কেন, পরিবর্তনের--পুরাতন ও 
নূতনের আনাগোনা দেখিতে পাইবে । পুরাতনকে দূরে সরাইয়া নৃতনের পশ্চাতে ধাওয়া 
আজ কাল অনেকেরই স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে । পুরাতনের মাঝে যে কোন্প্রকার সৌন্দর্ধ্য 
রহিয়াছে তাহ তাহার! ভুলিয়া যান। এই ভুলিয়া যাওয়ার জন্য তাহাদিগকে বেশী দোধ 
দেওয়াও চলে না; কারণ জগতের নিয়মই এই, "মান্ধাতার আমলের কথ! আমাদের 
চিন্তাকর্ষণ করে না।” কিন্তু ভাবুক ধাঁরা, সমালোচক যাঁরা, তার এই মাদ্ধাতার আমলের 
কথার তিভরেই নুতনের আভাস পাইয়া থাকেন। 

আজ জগতের নানা বিভাগে-_সাহিত্যে, ধর্মে, বিজ্ঞানে, দর্শনে যে চরমোন্নতি দেখিতে 
পাইতেছি, ইহ! কি পুরাঁতনের ভিত্তির উপর দ্ীড়াইয় রয় নাই? ভারতচন্দ্রের, কি চণ্ডীদাসের 
কি বিগ্ভাসাগরের ভাষা! আজ কাল চলিতে না পারে ১ কিন্তু তাই বলিয়া! তাহাকে ঘ্বণা করিলে 
ত চলিবে না । মনে রাখিতে হইবে ষে, প্রাচীন লেখক বা কবিদের লেখার উপরই আমাদের 
আজ কালকার নুতন সাহিত্য দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা ছুই চারি ছত্রে যে অস্কুর রাখিয়! 
গিয়াছেন, তাহাই কালক্রমে মহান্‌ মহীরুহে পরিণত হইয়া আজ সমগ্র পৃথিবীকে নুশীতল 
ছায়াদানে সমর্থ হইয়াছে ।* তাই বলি নৃতনকে ভাঁলবাঁস, বেশ ; কিন্তু নুতনকে ভালবাসিতে 
গিয়৷ পুরাতনকে দ্বণা করিবে সে কেমন কথা ; ভাসা ভাঁদা উপর দেখিয়াই ভুলিয়া। যাইও না। 
ভাবিয়া দেখ এই যে নুতন, যাঁর জন্য তুমি একেবারে মুগ্ধ-সে আসিল কোথা হইতে ? 
এই মহীরুহের মুল কোথায়? জগতের যাহা কিছু মহান্‌, দেখিবে অনেক সময়েই তাহা 
পুরাতনের রূপান্তর, না হয় পুরাতনের ক্রমোন্নতির ফল। কিন্তু একেবারে নূতন সত্যও ঘে 
আবিষ্কৃত না হয় এমন নয়। 

যম চাই। সংযম হারাইয়া ফেলিলে সংসারের সকল দিক দিয়াই বিপদে পড়িতে হয় । 

ংসারে অনেক নুতন জিনিষের আবিষ্ষার হইতেছে কি হইবে। নূতনকে দেখিয়াই মুগ্ধ 

হইও না; নৃতনের প্রস্তি পুরাতনকে শ্রদ্ধা করিতে শিখ। পুরাতনের আলোঁচন। কর-_ 
নৃতনের উৎপত্তি হইবে। সংযমের বাধন ছিঁড়িয়া পুরাতনকে বিদায় দিয়! হঠাৎ নূতনকে 
বক্ষে জড়াইও না। প্রথমতঃ ধীরে স্ুস্থিরে দেখ পুরাতনের সঙ্গে তোমার এই নৃতন খাপ 

যেমন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গান ও কথা সাহিত্য এবং আচাধ্য জ গদীশচজ্রের অড়ে প্রাণেক্ন 
স্পন্দন ও অনুভূতি । 
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খায় কিনা। এই যেনুতনের দিকে হঠাৎ ধাও) তখন স্বভাবতঃই তোমার মনে পুরাঁতনের 
গ্রতি স্বণার উদ্রেক হয়, যাহাতে এই ত্বণাঁর উদ্রেক না৷ হয়, তাহাই করিতে হইবে। নুতন 
ও পুরাতনের সঙ্গে বিরোধ বাধাইয়! দেওয়া ত তোমার কর্তব্য নয় । বিরোধ উপস্থিত 
হইলে, নূতন ও পুরাতনের সংঘর্ষে দেশে একটা মহা! বিপ্লব উপস্থিত হইবে। গঙ্গা যমুনা 
ধেমন প্রথমতঃ আপনাদের মাঝে সামান্ত ব্যবধান রাখিয়া অবশেষে সাগর সঙ্গমে মিলাইয়া 
গিয়! মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করে, তেমনি নূতন ও পুরাতনের মাঝে প্রথমতঃ একটু বিভিপ্নতা 
দৃষ্ট হইলেও এই বিতিগ্নতাকে দুরে সরাইয় দিয়া পরস্পরকে সম্মিলিত করাইয়া এক মহান 
উদ্দেশো পরিচালিত করতঃ জগতের উন্নতি বিধান করিতে হইবে। নূতনের চেয়ে পুর্লাতনের 
ফল বেশী, অতিজ্ঞতা বেশী। তাই এত দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ পুরাতনকে জম্মান করিয়া চলাইত 
নৃতনের মহত্থের পরিচয়, নূতনের আগমনেই পুরাতনকে আনন পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে 
হইবে, এমনটা কিছুতেই উচিত হয় না। যে সকল জাতি প্রাচীনকাল হইতেই সভাতার 
আলোকে আলোকিত হুইয়! আসিয়াছে, সেই সকল জাতির মনীষিগণ একথা মুক্ত কণ্ঠে 
স্বীকার করেন। আধুনিক সভ্যত! প্রাপ্ত জাতিও একথা! অনেক সময় স্বীকার করিতে 
বাধ্য হয়। কোন সংস্কারক একথা! ন! মানিয়া চলিতে পারিবেন না। ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ 
প্রতৃতি সংস্কীরকগণ সকলদেশেই এ পথের পথিক । যখনই যে দেশে ইহার বিক্ুদ্ধাচরণ করা 
হইয়াছে, তখনই তৎ তৎ দেশে ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে । ইউরোপের ইতিহাস 
পাঠ করিলে এরূপ সহত্র সহস্র বিপ্লবের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে । নূতন ও পুরাতনের বিরোধে 
প্রাচীন ও মধ্যযুগে ইউরোপ নরশোণিতে প্লাবিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র বৎসর পধ্যস্ত এরূপ 
বর্থ প্রয়াসের পর ইউরোপ এখন নূতন ও পুরাতনের মিলন ঘটাইয়। এক অপূর্ব সৃষ্টি 
যন্পাদন করিয়াছে । 

প্রাচীন আর্য্যের। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, প্রভৃতি এক এক বিষিয়ে এতদুর 
অগ্রণী ছইয়াছিনেন যে আজ পর্য্যন্ত কোনও জাতি তাহাদেব সমকক্ষ হইতে পারে নাই। 
একথ! অস্বীকার কর! চলে না যে তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ তাহাদের প্রণালীকে ধ্বংসের 
পথ হইতে রক্ষা করিস! ক্রমশঃ নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগকে 
দ্বেথিতে হইবে সেই সকল অলঙ্কার কি পরিমাঁণে জগতের উন্নতি সাধন করিয়াছে । আমরা 
যে গর্ব করি আমরা তাহাদের চেয়ে অনেক পরিমাণে সভ্য ও উন্নত হ্ইয়াছি। ক্ষিস্তু বৃথা 
লন্ফ বন্প ন! দিয়! একটু সংবতভাবে চিন্তা করিলেই আমরা আমাদের সভ্যতার ধার! ও গতি 
নির্দেশ করতঃ দেখিতে পাই ষে যদিও আমরা---অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ এই ছুইয়ের শেষোক্ত 
' বিধপ্পে বিশেধ উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছি, তথাপি আমরা অন্তর্জগৎ সঙ্থন্ধে তাহাদের 
অপেক্ষা বেণী, বিশেষ কিছু লাভ করিতে পার্সি নাই) বরং অধিক পরিমাণে হীন হইয়া 
পর়িয়াছি। অন্তর বাহিরের সামগ্রদা রক্ষা না করিয়া ক্রমশঃই আমদ্া “বাহিরের? 
গ্রতি এত বেনী ঝুকিয় পড়িকাছি যেসন্বর সাবধান না হইলে, অন্তরের যে ক্ষীণ আকর্ষণট্টুকু 
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এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহ। অকন্মাৎ একদিন ছিন্ন হইয়া যাইবে আর আমর! ঝোঁক 
সালাইতে না পারিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ দেহ লইয়া পড়িয়া! থাকিব। প্রাচীন আর্ধ্য খষির! অগ্তরক্ষে 
বড় করিয়! দেখিকাছিলেন ) আর মায়াময় বাহিরকে বতটুকু দেখা নিতান্ত দরক্ষার, ছাত্র 
ততটুকুই নেখিয়াছিলেন। যাহ! সত্য ধব অনাদি অনস্ত অসীম সেই অন্তরকেই তাহারা 
অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে দর্শন করিয়া অনন্ত জ্ঞান লাভ করতঃ মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন। 
তাহাদের মতে জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ষই কেবল একমাত্র সত্য । জগতের সকল বস্তই অনিত্য, 
পরিবর্তনশীল ও নশ্বর । জগতের আদি কারণ ব্রদ্দই নিত্য, অপরিবর্তনশীল ও অবিনশ্বর 1 
বাস্তবিক “আমর! আছি বলিয়াইত আমাদের বহির্জঞগৎ আছে, আমরা নিজের মনের স্থৃপ্ি 
বাহিরে আরোপিত করিয়া নিজ নিজ বহির্জগতের স্থষ্টি করিয়াছি পরস্ত বহির্জগৎ বিষয়ক 
জাতি ও সাধারণ নাম স্প&তঃ আমাদের স্থ্টি, তাহা! বহির্জগতে নাই ।” তাহাদের আদর্শ 
ছিল আধ্যাত্মিক ; আর আমাদের আদর্শ হইল দেহাত্বক; কেবল ভোগ বিলাসে মগ্ন হই 
বিলাসের নান! উপকরণ, উপাদানের নব নব স্থষ্টি সম্পাদন করিতেছি । সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা কতকগুলি নুতন অভাব অভিযোগের স্থষ্টি করিয়া জীবনকে কেবল হুঃখ পুর্ণ করিক়াই 
তুলিতেছি ; কিন্তু এখনও আমর! তাহাদের ন্যায় তেমন সুবিশাল ধর্দ্ভাব হর প্রতিষ্ঠিত 
করিস উঠাইতে পারি নাই। এই যে এতকালের ছইখানি প্রাচীন গ্রন্থ--রামায়ণ ও 
মহাভারত --তাহ! এই সভ্যতাভিমানের দিনে আজিও আমাদের প্রাণে অপুর্ব ধর্দশ্লোত 
প্রবাহিত করিয়া দিতেছে । এত প্রাচীন বলিক়াও ত গ্রন্থ ছুইথানি সভ্যতার পশ্চাতে পড়িক্কা 
রয় নাই। বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি যে সকল ধর্ধগ্রন্থ স্মরণাতীত কালে স্ষ্ট হইয়াছে, তাহ! 
আজিও সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া আছে । এত সত্যতার দিনও কেহও তাঁহাদের 
অমরত্ব ধবংস করিতে সক্ষম হয় নাই, হইবেও না। সেই জন্য বলি পুরাতনকে হঠত অবহেলা 
করি দূরে সরাইয় দিও না। আচ্ছা, তোমরা এই সকল বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত 
প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে মুল্যবান এমন তর ধর্মগ্রন্থ জগতকে দান করিতে পারিয়াছ কি? বিলাস 
বাপনাকে বিদর্জন দিয়! প্রাচীন আর্ধ্যখধিরা যে সংযম ও জ্ঞান গৌরবের পরিচয় দিয়] গিয়াছেম 
তাহার আবার নূতন স্থষ্টি তোমাদের এই যুগে হওয়া একেবারেই অসম্ভব। সুখ দুঃখের 
অতীতে এমন এক অপূর্ব ধর্মজীবন তাহার! গঠন করিয়াছিলেন যাহা আজকাল আমাদের 
পক্ষে কল্পনা! করাও ছুঃসাধ্য। এখন আমরা আমাদের নৈতিক ও ধর্শজীবনে কত হীন 
হইয়া পড়িস্াছি! সংসারের সামান্ত সুখ ছঃখের আবেশ ও সংঘর্ষে আমরা একেবারে 
আত্মহার! হইয়! পড়ি । সংযম কাহাঁকে বলে আমরা যেন ভুলিয়াই গিয়াছি। ধর্শের জন্ঠ 
তাহার! অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারিতেম। ধর্মই ছিল তীহার্দের জীবনাকাশের 
একমাত্র ঞ্বতার! । এমন কুসংস্কারপূর্ণ কতকগুলি সামাজিক আচার ব্যবহায়ের ভিতরেই 
তাহার! ধর্মকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। ধর্দ্দের এই শোচনীয় পরিণামের ছিমে আঁজ- 
কাল আমাদের শব স্ব স্থৃবিধা ও ভোগ বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্ত ধর্মকে আমরা আমাদের 
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মনের মতন করিয়1 গড়িয়া লইতেছি। ধর্মের আমর! অনুসরণ করি না) ধর্শই আমাদের 
মনের মতন নৃতনভাঁবে গঠিত হইয়া আমাদের অনুমরণ করে। কোনও প্রকার বাঁধন নাই, 
শাসন নাই। উদ্দাম যুবকের মত পথ চলিতেছে । শাসনই বা করিবে কে? কেন, 
সমাজ? তোমাদের কথায় এত ছঃখেও হাদি আসে। সমাজের রাখিম়্াছ কি যে আজ 
সমাজের দোহাই দিতেছ! পলে পলে সমাজের অস্থি মজ্জা1! সকল তুষের আগুনে পোড়াইয়া 
দিয়াছ ? আবার সমাজের দোহাই দ্বিতেছ ! একদিন ছিল, যখন সমাজের দোহাই খাটিত। 
সমাজকে অবহেলা করিয়াছ, দ্বণ। করিয়াছ, অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছ, অহঙ্কারে 
পথ দেখ নাই । অন্ধ হইয়্াছিলে, তাই আজ এত হুঃখ ! প্রাচীন সমাজ কি স্থখেরই না ছিল ] 
সংযম, বাঁধন, শাসন সমস্তই ছিল। সমাঁজেব উপযুক্ত স্তায় শাসনে কেহ কখনও পাপের 
ছায়া স্পর্শ করিতে পাবে নাই ; ছঃখে কেহ একবারে অিয়মাণ ও নিম্পেষিত হইত না। 
দশের গ্রীতি ও সহানুভূতির ম্ঙ্গল হস্ত আপিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। স্বার্থ 
সাধনোদ্দেশে সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া সমাজে আজি কালিকার মত এত বিবাদ 
বিসংবাঁদ ও বিদ্বেষ বন্ছি প্রজ্জলিত হইত না । 
ধর্মী ভুলিয়া, সমাজ ভুলিয়া সকলেই কেবল স্থার্থান্বেষণে ব্যন্ত হইয়। পড়িয়াছে। আর 
আগেকার মত ধর্ম্মেব অনাবিল শ্রোত সমাজ শ্রোতম্বতীর অঙ্গে অঙ্গে প্রবাহিত হইয়া তীরস্থ 
প্রাণিগণকে শাস্তি সুখ প্রদান করিতে পারেনা । বর্তমান সমাজ কেবল বিছ্বেষভাবে 
পরিপূর্ণ । মধ্যযুগ হইতে সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা নিম্নতর শ্রেণীকে ঘ্বণাব চক্ষে দেখিয়। 
আসিতেছেন। তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হহতে তাহাদিগকে বঞ্চিত কবিয়া রাখা হইয়াছিল। 
নানাছলে নিজ স্বার্থ সাধনের জন্ত কেবল দৌরাত্ম্য করা হইয়াছে । কিন্ত আজ সভ্যতার 
সঙ্গে সঙ্গে নিয়শ্রেণীর লোকেরাও উন্নত হইয়া! তাহাদের অত্যাচারীদিগকে উপযুক্ত প্রতিশোধ 
দিতে শিখিয়াছে। এই ক্ষেতে এবিপ্লব স্বাভাবিক । 

দেশের ও দশের যাহাঁতে উন্নতি হয় প্রাচীনধুগের লোকেরা তগ্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিয়াই স্বীয় কর্তব্য নিদ্ধীরণ করিতেন। কিন্ত কালক্রমে সে সকল বিলুপ্ত হুইয়! 
গিয়াছে । স্বার্থসিদ্ধিই আজকাল লোকের চরম লক্ষ্য । দেশ থাকুক কি উৎসন্ন যা'ক, 
বাচুক কি মরুক তাহাতে যেন এক শ্রেণীর লোকের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তাহারা 
নিশিদিন শুদ্ধ, পৃত-অস্তরে না হউক বাহিরের বেশভূষায় তিলকে-ফোটায় হইয়া থাকিষেন। 
কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ করিলেই তাহাদের যেন ধর্ম নষ্ট হইয়া গেল। আবার কেহ কেহ 
বলেন স্মরণাততীত কাঁল হইতে তোমরা যখন ব্রাঙ্গণ্যধর্শ”ও মতবাদঘার! শাসিত হইয়া! 
আসিতেছে, তখন তোমর! বিশ্বাস কর যে মাচ্ষ পূর্ব জন্মের কর্মের ফলে বিভিন্ন জাতিতে 
জন্ম গ্রহণ করে। অতএব একজাতি কি শ্রেণী যদি অন্থকফে স্পর্শ না করে, কি নানা 
প্রকার বিধি-বিধানের হবার শাসন করিতে যাঁর (এখন শাঁসন যতই কঠিন হউক না কেন) 
তাহ! হইলে তাহাতে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে? 


নোয়াখালী । ৩১ 


তুমি শুদ্র হইয়া জন্মিয়াছ», তখন তোমার এত উচ্চাকাজ্ষা কেন? ষে স্থানে 
ভগবান তোমার জন্ম দিয়াছেন, সেখানকার কর্তব্য লইয়াই সন্তষ্ট থাকা বিধেয় 
কিন্ত এরূপ বিশ্বাস লইয়া সন্তষ্ট থাকিবার দিন যে চলিয়া গিয়াছে তাহ তাহারা! একবার 
দেখেন না। আজকালকার সভ্যতা বিস্তারের যুগে এরূপ উদ্ভোগহীন হইয়। থাঁক! 
একেবারেই অসম্ভব । তুমি শুদ্র, তুমি নীচ, অতএব বেদ উপনিষদ্‌ পড়িবার অধিকার তোমার 
নাই । “পুরান বলিল, বেদের অমুক শাখায় অমুক অংশ কলিধুগের জন্য কিন্ত ব্দত একথা 
বলিতেছে না। তৃত্য কি কখন প্রভূকে আজ্ঞা করিতে পারে ?”* কিন্তু গ্রাভূ বেদের 
কোথায়ও এমন কথ। নাই। প্রাচীন যুগের উদার চরিত ও সাম্যবাদী আর্ধ্য খষিগণের 
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ষে কি উদ্দেশ্ট ছিল তাহ! ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না। বর্ণীশ্রম-ধর্্ম এ যুগে 
কার্যকরী কিনা সে দিগে লক্ষ্য না করিয়া কেবল গাঁয়ের জোরে কোন কিছু করিতে গেলে 
তাহা চলিবে কেন? লোকের কার্য করিবার ক্ষমতা ও গুণান্ুসারেই জাতি কি শ্রেণী 
বিভাগ হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে সে বিধান ভীষণ আকার ধারণ করিয়া সমাজে নানা 
প্রকার অশাস্তির স্ষ্টি করিতেছে। সে কালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতেন। আবার ক্ষত্রিয় ও স্বীয় 
গুণ প্রভাবে ব্রাঙ্মণত্বলাভ করিতে পারিতেন; কিন্ত একাঁলে তুমি নিতান্ত শান্্রজ্ঞান হীন হইয়াঁও 
যদি ব্রাঙ্গণা্দি উচ্চ শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ কর, তবেই হইল। রামাকি শ্ঠামা অশেষগুণ সম্পন্ন 
হইয়াও নিয়্শ্রেণীতে জদ্মিল, তবু তাহাঁব সম্যক আদর হইবে না। “একজন আচার ভষ্ট 
স্থলিত চরিত্র, কাঁমোন্মত্ত ও অনুত ভাষী উচ্চবর্ণের ব্যক্তি যদ্দি আচার নিষ্ঠ, পবিপ্র চরিজ্র, 

ধত মনা ও সত্যব্রত অস্ত্যজন্মা চণ্ডালের স্পৃষ্ট জলও পাঁন করে তবে বর্তমান যুগে তিনি 
সমাজ কর্তৃক জাতিচ্যুত হইবেন । কোন বেশ্তাশক্ত নিরক্ষর ও পাপাহ্ুরক্ত ব্রাহ্মণ নির্ব্বিরোধে 
দেবতার পুজা করিতে পারেন; কিন্তু একজন পুত চরিত, ধর্মান্থরক্ত পুণ্যবাঁন শাস্ত্রবিদ্‌ 
পণ্ডিত যদ্দি নিয় জাতীয় হিন্দুহন তবে সেই হতভাগ্যের দেব মন্দিবে প্রবেশাধিকার পর্্যস্ত 
অনেক স্থলে নিষিদ্ধ । 1 শুদ্ধচিত্ত শাস্্বিদ্‌ চগ্ডাঁল মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলে দেবতার পুজো 
উপকরণ নাকি অপবিত্র হইয়া! াইবে? ভগিনী নিবেদিতা একদিন দক্ষিণেশ্বর কালিবাড়ীতে 
কালী দর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি ভিতরে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহাকে 
পুজারীরা মন্দিরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। পুজারীবা জানিতেন যে তিনি বিবেকানন্দ 
স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া হিন্দু ধন্ম গ্রহণ" করিয়াছেন। তথাপি তাহাকে মন্দিরে 
প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না তিনি তখন সঙ্কোচিত তাবে মন্দিরের ছারে দীড়াইয়া 
আপন মনোভাব মায়ের চরণে উৎসর্গ করিয়া বিদায় লইলেন। ভগিনীর মনে তখন 
কি ভাবের উদয় হইয়াছিল জানি না! কিন্তু তিনি যুরোগীয় যে বিলাস বাসন। পরিত্যাগ 
করিয়া তোমার হিন্দুধর্মের জন্ত প্রাণপণ করিলেন, তোমরা এইভাবে তাহাকে প্রতিদান 


* ভাবতে বিবেকানন্ব 
1 শ্রীযুক্ত নগেশ্রীকুমার গুহ রাঁয় মহাশয়ের বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ । 


৩২ নোয়াখালী । 


প্রদান করিলে ! হায়, প্রাচীনকালে সনাতন হিন্দুধর্ম ত এমন ছিল না। কাঙ্গালের ঠাকুর 
ত সেকালে দীন দুঃখী উচ্চ নীচ সকলকেই অধাচিতভাবে প্রেম দান করিয়াছিলেন, 
আর আজ সেই দেবতার পুজারী পুরুষসিংহের! কি অপূর্বভাবেই সে প্রেমদান করিতেছেন ! 
জিজ্ঞাসা করি ভগিনী নিবেদিতার মত্ত কয়জন পুজারী সে মন্দিরে তখন ছিলেন? বাস্তবিক 
এই দকল ন্থার্থপরতা ও সন্বীর্ণতামূলক ব্যবস্থা দুর করিতে না পারিলে আমাদের উন্নতির, 
জাতীয় মহামিলনের আশা! সুদুর পরাহত ! হিন্দুর প্রতি মন্দিরে দন্দিরে যে ভীষণ অত্যাচার 
স্বোত চলিয়াছে, হায় কত দিনে সে সকল দূরীভূত হইয়া, আবার প্রাচীন যুগের সেই অনাবিব 
ধর্মআোতে দেশ প্লাবিত হইল, ভারতবাসীর স্ব স্ব কর্মময় জীবনক্ষেত্রকে প্রেমময় শত্ত-সম্পঙ্ 
পূর্ণ করিয়া তুনিবে? (ক্রমশঃ) ভরীন্তুরেশচন্দ্র সেন। 


ছিরে ভাসা 


মেযনা বক্ষে সন্ধ্য। 


মুক্ত স্থুনীল আকাশ সুদূর 

মুক্ত-সলিলে পড়েছে নমি, 
যুক্ত পবন বহ আরবার 

মুক্ত মেঘনা-বক্ষ চুমি” । 
এসগো গোধুলি ধূসর-বরণা 

রা? মেঘ-বাস বুকেতে টানি, 
তুমিও এসগে। হাসিয়া পুলকে 

সশাঝের উজল তাবকা-বাণি ! 
একে একে ওই পল্লী-ভবনে 

উঠিল জলিয়া শতেক আলো! 
কে তুমি নাবিক ! বেয়ে যাও তরী 

সাবের প্রর্দীপ জালো গো আলো । 
মৃদু আলো-আভা পরশে কেমন 

ঢেউগুলি আহা ! নাচিছে সুখে 
অমনি করিয়া তালে তালে তালে 

শোণিত নাচিছে আমারো! বুকে । 
মুক্ত গগন, মুক্ত-পবন 

মুক্ত মেঘনা-বক্ষ মাঝ 
মুক্ত আমার হৃদয় আজিকে 

নমিছে তোমারে রাজাধিরাঁজ ! 


শ্রীমতী আশালতা দেবী। 


ব্ডাস্কস্কগ্যগন্জ্ছ 


নোষাখালী ৷ ৩৩ 
ভূলুয়া। 


বঙ্গের গ্রথিতনামা দ্বাদশ ভৌমিকের অন্ততম মহারাজ লক্ষণ মাণিক্যের নাম শিক্ষিত 
বাঙ্গাী মাত্রই অবগত আছেন। মেঘনা নদীর পূর্বতটবর্তী ভুলুযা প্রদেশেই তিনি রাজত্ব 
করিতেন। বঙ্গোপসাগরের উত্তর পুর্ব প্রান্তস্থিত দ্বীপপুঞ্জের সমাহারেই ভুলুয়! পরগণার 
স্যরি হয়। ফেনী নদীর পশ্চিম, মেঘন! নদীব পূর্ব, নিত্যমুক্ত মহাত্মা! সর্বানন্দের সাঁধন-ক্ষেত্র 
মেহারের দক্ষিণ, বঙ্গোপসাগরের উত্তর এই চতুঃনীম! নির্দি ভূখগ্ডই ভুলুষ্া নামে পরিচিত । 
প্রাচীন ভুলুয্। বর্তমান নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত । 

আইন-ই-আকৃবরী গ্রন্থে “ভুলুয়া” “বালা-জোয়ার” নামে অভিহিত হইয়াছে। প্বাঁলা- 
জোয়ার” সরকার সোণাব গায়ের অন্তর্গত একটী মহাল, ইহার বাধিক রাজস্ব ১৩৩*৪৮* 
দাম অর্থাৎ ৩৩,২৬২ টাক] ছিল। “বালা” ভুলুয়া৷ শব্ষেরই অপত্রংশ বলিয়া অনুমিত হয়। 

“ভুলুয়)” নামের ইতিবৃত্ত এইরূপ ,--বক্িয়াব খিলিজি কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের সমকালে 
বিশ্বস্তর শুর নামক মিথিলা দেশীয় কোন রাঁজকুমার চন্দ্রনাথ তীর্থে আগমন করেন। গ্ৃৃহ 
প্রত্যাগমনকালে দিওমগুল কুঙ্কাটিকাঁয় সমাচ্ছন্ন থাঁকাঁয় নাবিকগণ দিগ্ত্রাস্ত হইয়। বঙ্গোপ- 
সাগরের উপকূলে নীত হয় ) তথায় একটা দ্বীপ প্রাপ্ত হইয়৷ নাবিকগণ পোত সমূহ দ্বীপের 
নিকট সংলপ্র করেন । রাত্রিকাঁলে বিশ্বস্তবেব প্রতি স্বপ্রাদেশ হয় ষে তীাহাঁরই অর্ণবপোতের 
দক্ষিণ পার্খে বারাহী দেবী জলমগ্পা আছেন » সমুদ্র হইতে উত্তোলনপুর্ববক যথাবিধি বারাহী 
দেবীর অর্চনা করিলে সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে বিশ্বন্তর শুরেব রাঁজ্যলাঁত হইবে । স্বপ্া্দিষ্ট বিশ্বস্তর 
শুর বাঁরাহী দেবীকে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থাপিত কবিয়! যথাবিধি অর্চনা করেন। 

কথিত আছে এ দিবস নিবিড় কুজ্মটিকাজালে আকাঁশমগুল সমাচ্ছন্ন থাকায়" বারাহী 
দেবীকে পূর্ববান্ত করিয়া সংস্কাপিত কবা হয়। দেবীর গ্রীত্যর্থে ছাগ বলিদান কাঁলেও 
দিগ্রমবশতঃ ছাঁগ পশ্চিমাতিমুখে সংস্থাঁপিত হয়, পবে হুর্য্যোদয়ে কুহ্মাটিক1! অপনীত হইলে 
সকলেই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া “ভুল হ্থয়+, “ভূল হুয়া বলিয়। উঠেন। এই “ভূন ভুয়া, শব 
হইতেই “ভুলুয়া” নামের উৎপত্তি। কালক্রমে বিশ্বন্তর শূরের প্রতিষ্ঠিত নবীন রাজ্য 'ভুলুয়া, 
নীমে অভিহিত হয়। অগ্যাঁপি 'ভূলুয়া” প্রদেশে বছুস্থানে পশ্চিমাস্য করিয়া ছাগবলি দ্দিবাঁব 
ব্যবস্থা আছে । নোদ্বাখালী জেলার মন্তর্গত বর্তমান মোণাইমুড়ি ষ্টেশনেব নিকটে “বগাদিয়।” 
(বক দ্বীপ) নামক স্থান জলমগ্ন ছিল , স্থানেই বাবাহী দেবীর পাঁষাণমত়ী মৃত্তি প্রাপ্ত হওয়া 
যায় বলিয়া জনশ্রুতি । চন্দ্রদ্বীপ রাজ্োব প্রতিষ্ঠ! সন্বন্ধেও এইরূপ এক কিন্বদস্তী প্রচলিত ছিল, 
কিন্ত বর্তমান সময়ে নবাবিষফত--শ্রীচন্দ্রদেবের তাত্রশাসনে চন্ত্রদ্বীপ রাজ্যের প্রন্কত 
এরতিহাসিক তত্ব প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে ।* উক্ত তাম্রশাসনের আবিষ্ষারে দনুজমর্দন দেবের 


* যুক্ত রাধাগোবিন্দ বদাক মহাশষের 'জীচশ্রদেবের নবাবিফুত তাত্র শাসন প্রবন্ধ-__সাহিত্য ১৩২*, 
২৯ পৃষ্ঠা। 


৩৪ নোয়াখালী ৷ 


গুরু চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্যের নামানুসারে চন্ত্রতীপের নামকরণ অপ্রামাণিক বলিয়! প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । কালক্রমে তুলুয়ার এতিহাপিক তথ্যাবিষাঁরের পথ সুগম হইলে রাজা বিশ্বস্ভর শুর 
ও বারাহী দেবী সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ব জন সমাজে প্রচারিত হইতে পারে । যাহা হউক বারাহী 
দেবীর প্রতিমূর্তি প্রথমতঃ কল্যাণপুরে স্থাপিত হয়। বর্তমান সময়ে আমিশীপাড়া গ্রামে 
বারাহী দেবী প্রতিষ্ঠিত। রাজ বিশ্বস্তর শুর কল্যাণপুরে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। 
বারাহী দেবীও তথায়ই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরে রাণী শশিমুখী যখন কাশীধামে গমন করেন 
তখন রাজপুরোহিত রাধাকাস্ত চক্রবর্তীর বাটাতে বারাহী দেবী প্রতিঠিত হয়েন। তদবধি 
আমিশাপাড়াতেই বারাহী দেবী বিদ্যমান । 

ভুলুয়ার শুর-রাজ-বংশ মিথিলা হইতে ভূলুয়াতে সমাগত। রাজ বিশ্বস্তর শূরের সহিত 
যে সকল ব্রাঙ্গণ ভুলুক্সাতে আনীত হইয়াছিলেন তাহার। মৈথিল ব্রাহ্মণ বলিয়াই ভুলুয়া' সমাজে 
আবহমান কাল পরিচিত। তাহাদের ক্রিয়া কলাপ মৈথিল পদ্ধতি অনুসাঁরেই অন্ুষিত হইয়া 
থাকে; বর্তমান সময়ে কেহ কেহ অনুমান কবেন যে এই শূর বংশ রাঢ় দেশ হইতে সমাগত | 
এই অন্থুমানের বলে বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িত। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ মহাশয় 
তীয় “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে' লিখিয়্াছেন,_- 

প্রাছ়ে প্রথম মুসলমান আক্রমণকালে আমরা বিশ্বস্তর শূর নামে আদিশুব বংশীয় এক 
রাজার নাম প্রাপ্ত হই। তীহাঁকে একজন প্রবল শ্বাধীন রাজা বলয় স্বীকার না করিলেও 
একজন প্রধান সামস্ত-রাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ভুলুয়ার ইতিহাসে ও বঙ্গজ কায়স্থ্‌ 
কারিকায় এই বিশ্বস্তর শুরের পরিচয় আছে। তিনি মুসলমান ভয়ে স্বরাজ্য ছাড়িয়া 
চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনে গমন করেন । প্রত্যাগমনকালে ভীমবাত্যায় পথভ্রষ্ট হইয়া ১২২৫ শকে 
(১২.৩ খৃষ্টাব্ ) নোয়াখালী জেলাস্থ ভুলুয়ায় আসিয়া বারাহী দেবীর প্রত্যাদেশে এখানেই 
স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তীহার বংশধরগণ বহুকাল অপ্রতিহত প্রভাবে ভুলুয়া রাজ্য 
শাঁদন করিয়া গিয়াছেন। বারভু'ইঞার অন্যতম মহাবীর লক্ষণ মাণিক্য এই বিশ্বস্তর শৃরের 
বংশধর । এক সময়ে তিনিও এই অঞ্চলে কায়স্থ গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন, ইত্যাদি ।৮-_ 
(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাও বা কায়স্থকা্ড প্রথম অংশ, ১৪৬ পৃষ্ঠা । ) 

এই শুররাজবংশ হইতে ভুলুযায় ভদ্রসমাজের প্রতিষ্ঠা । ভুলুয়াবামিগণের ভাষাতে মৈথিল- 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় মহাশয় “বিজয়া” পত্রিকা নোয়াখালীর 
ভাষা-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এই বিষয়ের যাথার্ধ্য উপলব্ধ 
হইবে। ভুলুয়ার শৃর-রাজবংশ জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি । বিশ্বস্তর শুর 
আদিশুরের বংশ বলিয়া এক কিন্বদস্তী প্রচলিত রহিয়াছে। তুলুঞ্জার প্রসিদ্ধ শুর-রাঁজগণের 
ংশাবলী দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়! বায় যে বিশ্বর্ভর রাজ! আদিশুরের নবম পুজ ছিলেন । * 





ও জীযুক্ত প্যারীমোহন সেন প্রন্ীত “নোয়াখালীর ইতিহাস” ১৪ ও ১০১ পৃষ্ঠা । 


নোয়াখালী । ৩৫ 


বঙ্গের স্বাধীন রাজা সাগ্রিক পঞ্চ ব্রাঙ্ণদ আনয়ন কর্তী আদিশুরের পুত্র খ্রীষ্ঠীয় ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান থাকিতে পারেন না| বিশেষতঃ আদিশুরের বংশ বিদ্তমান 
থাকা এবং উক্ত বংশীয়গণের মিথিলাম্ম আশ্রয় গ্রহণ করার কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শুর উপাধি দ্বারাই বিশ্বস্তর শূর ভুলুযা প্রদেশে আদিশুরের বংশীয় 
বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিবেন। প্রাচীনকালে আদিশূর বংশীয়গণের রাজত্ব লোপের পরে 
বঙ্গদেশের অনেক বীর ও কৃতী ব্যক্তিকে "শুর উপাধি ভ্বারা সমলঙ্কৃত দেখিতে পাই। 
পাতুকেশ্বর হইতে আবিষ্কৃত “ললিত শুরের তাম্রশাসন (1০0. 2519605০০16 ০৫ 
13670881, 7877 0, 72), নেপাল হুইতে আবিষ্কৃত রণ শুরের শিলালিপি (51709115 
০৪৪10589 06 00৩ 130001)156 1195, 79289 ৮) হইতে ললিত শুর ও রণ শুর নামক 
ছুই বিখ্যাত ব্যক্তির পরিচয় জানিতে পারি । মাক্দ্রাজ প্রদেশে তিক্ু মলয় গিরিলিপি হইতেও 
দক্ষিণ রাঢ়াধিপতি এক রণশুরের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় ( গৌড় রাঁজমাঁল1 ৩৯ পৃষ্ঠা )। 
সন্ধ্যাকর নর্দি-বিরচিত “রাম-চরিতে” “লঙ্ষমীশুর' নামক এক সামস্ত নৃপতির বিষয় জ্ঞাত 
হওয়া যাঁয়। ম্হামহ্োপাধ্যায় ভরতমল্লিক প্রণীত চন্ত্রপ্রভ! নায়ী কুলপঞ্জিকায় লিপিশুর 
নামক এক বিখ্যাত ব্যক্তির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে (চন্ত্রপ্রভা ১৯৫ পৃষ্ঠা )। রাজসাহী 
জেলাস্থ “মাঁদা” গ্রাম হইতে তৃতীয় গোপাল দেবের আধিপত্য কালে ( খুঃ দ্বাদশ শতাব্দীর 
অক্ষরে ) দামশুর' নামক এক শৃর-রাঁজের শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। * সুতরাং এই 
সকল শুর উপাধিধারী মহাত্মগণের বিবরণ দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে বিভিন্ন দেশের 
বিভিন্ন বংশে বনু শুরোপাধিক ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন। ভূলুয়ার জনশ্রুতির প্রতি লক্ষ্য 
করিলেও প্রতীয়মান হয় ষে এইরূপ কোন শুরবংশ মিথিলাদেশে অভ্যুদিত হইয়াছিল এবং 
তত্বংশীক্ষ বিশ্বস্তরশূর ভূলুয্সাতে আগমন করেন। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় কিম্বা অপর কোন 
বংশীয় ছিলেন। তাহার চতুর্থ অধস্তন পুরুষ ?কবি চন্রর খা” সর্বপ্রথম কাযস্থ সমাজে 
প্রবেশ লাভ করেন। বিশ্বস্তর ভুলুয়ায় আগমন করিয়া স্বজাতির সঙ্গে ক্রিয়া করিতে 
অক্ষম হইয়াছিলেন। এই কারণেই তদীয় বংশধরগণ কালক্রমে কায়স্থ জাতির সঙ্গে 
মিলিত ইয়েন।+ বঙ্গীক্ষ কাযস্থ সমাজের প্রবাদ অনুসারে ভুলুয়ার শুররাঁজ কবিচন্ত্র খ! 
কারস্থ সমাজের কুলীনগণের সহিত ভোজ্যান্নতা সংস্থাপন মানসে চন্দ্রদ্বীপাধিপতির নিকট 
আবেদন করেন। তৎকাঁলে ভুলুয়া-রাজ কায়স্থ সমাজপতি চন্দ্রঘীপাধিপতি ও কুলাচার্য্য- 
গণকে বশীভূত করিয়। কুলীন কায়স্থগণকে স্বীক্স আলয়ে আহ্বান করেন। তদনুসারে 
কাযস্থ সমাজের কুলীনগণ ভুলুয়ার শুরবাজ বংশের অন্ন গ্রহণ করায়, শ্রবংশ কায়স্থ 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এই সময়ে পুষণ বস্থুর অতিবুদ্ধ প্রপৌত্র হংসবস্থ্‌, গোপাল বন্থ 
(বিক্রমপুর বহরের চৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ ) চতুর্মগুলের টানা প্রভৃতি কতিপয় 





* বর্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাঁও ১৪৫ পৃঃ। 
1 হ্ষর্গীয় অজহন্দর মিত্র প্রণীত চন্দ্রত্বীপের ইতিহাস ২৪ পৃঃ। 


৩৬ নোয়াখালী । 


কুলগীন কাযস্থ ভুলুয়ার শুবের অন্নগ্রহণ করিতে পরাজ্ুখ হইয়া রাজপ্রাসাদ হইতে পলায়ন 
করেদ। কাঁ়স্থ সমাজের কিন্বদস্তী অনুসারে প্রোক্ত হংস বসু, গোপাল বস্থ ও চতুর্মগুলের 
পাইমিত্র ভুলুয়া হইতে পলায়নের অপরাধে কুলজ শ্রেণীতে অবনত হয়েন। এই ব্যাপারে 
টতুর্মগুল নিবাসী পাইমিত্রের কুল-ভ্রংশের পর বজজ-কায়স্থ-সমাজে মিত্র বংশের আর কুল 
থাকে না। চতুম্মগুল বিক্রমপুরের অন্তর্গত গ্রাম, সাধারণতঃ চাইর মগুল নামে অভিহিত্ত। 
ভুলুয়াধিপতি কবিচন্ত্র্খার পুত্র রাজ! রাজবল্পভ রায়। রাজবল্পভের পুক্র মহারাজ 
লক্ষণ মাণিক্য। তিনি একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন। ত্াহারই প্রভাব কালে 
ভুলুজ্া সমাজে বহু সন্্ান্ত ত্রাণ ও কারস্থ বংশ প্রতিষিত হয়েন। লক্ষণ মাণিক্য 
গাভার প্রসিঙ্গ ঘোষ বংশের পূর্বপুরুষ পরমানন্দ ঘোষের সহিত আপনার এক তনয়ার 
বিধাহ দিক্বাছিলেন।* গাঁভাঁর ঘোষ বংশ বঙগজ-কায়স্থ-সমাজে কৌলিন্যের জন্য প্রসিদ্ধ; 
উক্ত কোষ মহাশয় ভুলুয়া-রাঁজের কন্যা গ্রহণ করাক্স চন্ত্রদ্বীপ সমাজে অপদস্থ হয়েন, এবং 
পরমানন্দ অনন্যোপায় হইয়া ভুলুয়ায় প্রত্যাবর্তন কবেন। এই বিষয় লইয়া চন্ত্রদ্বীপাধিপতি 
রামচন্দ্র রায়েক্স সহিত লক্ষণ মাণিক্যের বিবোঁধের সুত্রপাত হয়। লক্ষণ মাণিক্যের বিবরণ 
যখাসময়ে পাঠকগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল। কথিত আছে লক্ষণ মাঁণিক্য “বিখ্যাত 
বিজয়' নামে একখানা সংস্কৃত নাটক প্রণয়ন করেন। অজ্ঞুন কক কর্ণব্ধ এই নাটকের 
আখ্যান-বস্ত। “বিখ্যাত বিজয় অতি উৎকৃষ্ট কাব্য। এই কাব্যের কবিত্ব এবং লিপি 
চাতুর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে ভুলুয়া সমাজের অসামান্ত গৌরব প্রকটিত হয়। অদ্যাপি ভুলুযা 
সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন ও শাস্্ীলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ । 
শ্রীবসস্তকুমাব সেন গুপ্ড, বি, এল । 


গুটিকয়েক কথ । 
(নোয়াখালীতে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন ও প্রসার সন্বন্ধে |) 


চট্টগ্রাম বিভাগের গত বৎসরের শিক্ষোন্নতি বিষয়ক বিবরণীতে পরিদৃষ্ট হয় যে শিক্ষা 
বিষয়ে নোয়াখালী জিল। উক্তবিভাগের অন্তান্ত জিলা! হইতে অপেক্ষাকৃত উন্নত। নোক়্াখালী 
জিলাতে শিক্ষালাভোপযোগী বালক বালিকাগণের মধ্যে শতকরা ৬৫ পঁয়ষট্টিজন বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন করিতেছে | কিন্তু ত্রিপুরা! জিলায় শতকরা মাত্র ৪৯ উনপঞ্চাশ জন বিস্তালযে 
শিক্ষালাভ করিতেছে । ত্রিপুরা! জিলায় দাউদকান্দী থাঁনার অন্তর্গত পাঠশালাসমূহ পরিদর্শন 
কালে আমি ইহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছি যে অধিকাংশ শিক্ষকই নোয়াখালীর অধিবাসী । 


১ ১১১১১১ 











০ শ্তীযুক্ত আনন্দ নাথ রায় প্রণীত 'বার এ, ১৪৯-১৫০ পৃষ্ঠা । 


নোয়াখালী । ৩৭ 


পূর্ববঙ্গের সারস্বত সমাজের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণকাঁলে, ঢাঁকায় বহু নোয়াখালীবাসী 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের আগমন দেখিতে পাওয়া যায়) সাধারণ শিক্ষার হিসাবে নোয়াখালী 
যদিও অনেক অগ্রপর হইয়াছে, কিন্তু উচ্চশিক্ষার হিসাবে অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে । 
উচ্চ রাজকার্ষ্যে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা নোয়াখালী অপেক্ষা চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরায় অনেক বেশী। 
নোয়াখালীর ব্যবহাঁরাজীবগণ সংখ্যায় ও শক্তিতে, অন্তান্ত জিলার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। 
বিদেশ-প্রত্যাগত শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অন্গুলীদ্বারা নির্দেশ কর! যায়। এস্থলে বলা 
উচিত যে শ্রীযুক্ত অবয়ছুল্প! বি, এস্‌ সি, ( বার্দ্িংহাম্‌) ও শ্রীধুত হেমস্তকুমার ঘোষ ব্যারিষ্টার 
মহাশয়দ্ব় সর্ধপ্রথমে শিক্ষানুরাগ, সৎসাহস ও অদম্য উৎসাহের যে উচ্চ আদশ আমাদের 
সন্মুথে উপস্থিত করিয়াছেন, তজ্জন্ত তাহারা আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন। অল্প 
কয়েকদিন হইল শ্রীযুক্ত লুহফে-আলী চৌধুরী মহাঁশক্ ব্যারিষ্টার হইয়া বিলাত হইতে দেশে 
প্রত্যাগমন করিয়াছেন । লামচর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার চৌধুরী এক্ষণে 
আমেরিকায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি খনিজ বিদ্যায় ও তড়িছিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ 
করিয়া এম্‌ এস্‌ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন । এতদ্যতীত উচ্চ অঙ্গের কোনও বিশেষ শিক্ষা 
লাঁভ করিয়াছেন এরূপ লোকের নাম আমি এখনও অবগত নহি । 

ধাহার! চিকিৎসা অথবা অধ্যপনা কার্য্যে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন ও যাহারা বঙ্গের 
প্রধান বিচারালযে ব্যবহার শান্তর বিশারদ স্বরূপে প্রতিষিত রহিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা 
অধিক নহে। 

এ সকল কারণেই? বোধ হয়, নোয়াখালীকে অনুন্নত জিলার মধ্যে গণ্য করা হয়। 
পুর্ব ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে অবহেলা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্লানের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন 
করিয়াই, নোয়াখালীব এই ছুর্দশা হইয়াছে । যখন বঙ্গের অন্তান্তস্থানে ইংরেজী শিক্ষা 
গৃহীত হইতেছিল, তখন নোয়াখালীবাসী তত্প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই। 
সময়োপযোগী উচ্চ উদার শিক্ষার যথোপযুক্ত প্রচারের অভাবেই বোধ হক, নোক্সাখালী 
অন্ুরূত জিলা! বলিয়। পরিগণিত হইয়াছে। 

উনবিংশতি শতার্দীর প্রথমভাগকে ইংরেজী শিক্ষার প্রারস্ত কাল বলিয়া নির্দেশ 
করা যাইতে পারে। লর্ড বেন্টিস্কের শাসনকালের পূর্বে, ইংরেজী-শিক্ষা-প্রচলন, শাসন 
নীতিরূপে পরিগৃহীত হয় নাই সত্য, কিন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ কেন্ত্রস্থলে ইংরেজী শিক্ষা 
প্রচলনের চেষ্টা ও কার্ধ্য আরম্ভ হইয়াছিল । - এইরূপে প্রাতম্মরণীয় রাজা রামমোহন রায় 
ও মহাআ' ডেভিড হেয়ার সাহেবের অক্রাস্ত পরিশ্রমে ও যত়ে এবং তদানীস্তন স্গ্রীম কোর 
বিচারপতি স্তার হাইভ্‌ ইঞ্টের স্তাঁয় উদার-হৃদয় ব্যক্তির সাহাষ্যে, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা 
নগরীতে ইংরেজীশিক্ষ। প্রদান কল্পে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের 
ৃষ্টিক্স মিশনারীগণ এক কলেজ সংস্থাপন করিয়া! শিক্ষার দ্বার উদঘাটন করেন। ১৮৩০ 
থৃষ্টাকে আলেকজাগার ডাঁফ্‌, প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষার সাহায্যে, শিক্ষাদান উদ্দেস্টে এক 
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বিগ্ভালয়ের ভিত্তিস্থাপন করেন। তারপর বহু বাকৃবিতগ্া ও তর্ক-বিতর্কের অবসানে, 
যখন লর্ড বেন্টিঙ্ক ইংরেজী-শিক্ষা-প্রচাঁর-নীতি গ্রহণ করিলেন, তখন হইতে এ দেশে এক 
নবধুগের অভ্যুদয় হইল 1 লর্ড মেকলে তাহার দলবল নিসা কার্ধ্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন ) 
৯৮৩৫ থুষ্টাব্ধে গবর্ণমেন্টের শিক্ষাবিষরক মন্তব্য প্রকাশিত হইল ; এবং শিক্ষার ভার এক 
পরিষদের উপর অর্পিত হইল। ইংরেজী ভাষার সাহায্যে ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা- 
দান বিষয়ে যথাযথ প্রণালী উদ্ভাবনের জন্য এক সমিতি গঠিত হইল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে 
ইংরেজী শিক্ষার প্রসার দ্রতগতিতে চতুদ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইক্স! পড়িল। তখনও নোয়াখালী 
সংস্কৃত ও স্থানীয় ভাষা শিক্ষান়্ ব্যস্ত ছিল। নোয়াখালীর অধিবাসিগণ তখনও বুঝিতে পারে 
নাই যে, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব বঙ্গীয় সমাজে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে । 

পূর্বেও ইংরেজী শিক্ষার প্রচার দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল ও সর্বত্র ইহার 
প্রভাব বিস্তৃত হইয়। পড়িল। ১৮৩৫ খুষ্টাব্দবে ঢাকায় একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হইল । 
পরিশেষে ১৮৪১ থুষ্টাব্দে সেই সকলই কলেজে পরিণত হইল) এবং সাধারণের অর্থ সাহায্যে কলেজ 
গৃহ নির্মিত হইল। কুমিল্লায় যে জিলা স্কুল পূর্ববঙ্গের এক প্রধান উচ্চ বিদ্যালয় বলিয়া! তাহার 
গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে, ১৮৩৭ খুষ্টাব্দে তাহার তিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। গবর্ণমেন্ট, 
যে সমিতির উপর শিক্ষাভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার সভ্যগণ ১৮৩৬ খুষ্টাব্দে চট্টগ্রামে 
একটি জিলাস্কুল স্থাপন করেন। এই জিলা স্কুলের সঙ্গে ১৮৬৯ খুষ্টান্দে প্রথম কলেজ বিভাগ 
ংযোজিত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে সেই শিক্ষার আন্দোলনেব যে তরঙ্গাঘাত 
নোয়াখালীতে আসিয়! উপস্থিত হইল, তাহাতেই নোয়াখালীর সুপ্তপ্রাণে চেতনার সঞ্চার 
হয়। অতঃপর নোয়াখালীবাঁসিগণ তাহাদের সম্তানদ্িগকে ইংরেজী শিক্ষা প্রদান করিতে 
উৎসুক হইয়া উঠিলেন। ৃ 

কিন্তু তখনও সমাজের অবস্থা অতি হীন ছিল; সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানে 
লোকের আদৌ আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইত না। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ সাধনে ফত্রুপর ছিল। 
কে শিক্ষা-প্রচার কাধ্যের খার গ্রহণ করিবে ? বিধাতার শুভ ইচ্ছায় এমন সময়ে 
নোয়াখালীতে একজন আয়র্লগুবাপী বণিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বণিক্‌ 
হইলেও, শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তখনকার ইংরেজ বণিকদিগের 
মধ্যে অনেক উদার-প্রাণ ও সহ্দয় লোক পরিদৃষ্ট হইত। যে অক্রান্ত-কম্মী নিঃস্বার্থ বীর 
কলিকাতায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারে প্রধান সহাঁর ছিলেন, তিনি একজন সাধারণ 
ঘড়ী ব্যবসায়ী বণিক ছিলেন। বঙ্গে শিক্ষা! প্রচার উদ্দেপ্তে সেই মহাপুরুষ স্বার্থ সুখ 
বিসর্জন দিয়া চির কুমার ব্রত গ্রহণ করেন ও জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যযস্ত অনন্য-মনে পরহিত- 
সাধনায় রত থাকিয়া ভগিনী-নিবেদিতার ন্যায় এ দেশে জীবনলীলা .সংবরণ করেন। 
বিধাতার কৃপায় সেই হর্দশার দিনে নোয়াখালীতেও এক বিদ্যোৎসাহী বণিক আসিয়া 
জুটিলেন। তাঁহারই যত্ত ও চেষ্টার নোফাখালী দহরে ১৮৫০ খ্ুষ্টান্দে প্রথম ইংরেজী স্কুল 
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স্থাপিত হয়। ইহার পুর্বে ও পরবর্তী ৩৫ বৎসরের মধ্যে, কি সহরে কি মফ£ম্বলে, কোথায়ও 
অন্য কোন ইংরাজী স্কুল প্রতিষঠিত হয় নাই। ফেণীর যে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে এখন 
শত শত যুবক অধ্যয়ন করিতেছে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাহার প্রথম সুত্রপাত হয়। ১৮৮৭ থৃষ্টাবে 
স্বানীয় বদান্য জমীদার রাঁয় রাজকুমার দত্ত বাহারের ব্যয়ে সহরে আর একটি স্কুলের ভিস্তি 
স্কাপিত হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাবে শ্রীবুক্তবাবু কৈলাঁসচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীনে লক্ষ্মীপুরে 
এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 


যে মহাত্মা নোয়াখালীতে সর্ধ প্রথম ইংরেজী শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন, 
তিনি মিষ্টার জোন্ন নামে পরিচিত । তিনি বাণিজ্য ব্যপদদেশে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন । 
জোন্স্‌ সাহেবের স্থাপিত স্কুল ১৮৫৩ খুষ্টাব্দে ২৪শে নবেম্বর জিলা স্কুলের শ্রেণীভুক্ত হয় এবং 
ডগলাস্‌ গ্রিগরী নামক একজন স্কটুল্য।ওবাসী উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত 
হন। তাহাগ পরবত্তী হেড্‌ মাষ্টার বোধ হয়, উইলিয়াম্‌ কাউপাঁর নামধারী একজন ইংরেজ । 
এরূপে আল্র্লগুবাসী কর্তৃক স্থাপিত, স্কটূলাওবাসী কর্তৃক পরিপোধিত ও তদনস্তর ইংরেজ 
শিক্ষক কর্তৃক পরিবন্ধিত হইয়া দিন দ্দিন উক্ত জিলা স্কুল উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। স্থানীয় লোকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইল এবং উত্তরোত্তর বিস্তালয়ের ছাত্র 
সংখ্যা বদ্ধিত হইতে লাগিল। এই একটি মাত্র বিদ্যালয়ে নোয়াখালীর ইংরেজী শিক্ষিত 
যুবকগণ শিক্ষ। লাভ করিতে লাগিল । ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তখনও ইংরেজী 
শিক্ষা কতিপদ্ন উচ্চকর্মচারী ভদ্র সন্তানের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। 


জনসাধারণ এই শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই । এই জন্য বহুদিন যাবত, 
“অনুন্নত প্রদেশ” এইরূপ একটা কলঙ্ক নোয়াখালীর নামের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া, রহিয়াছে। 
আর, বোধ হয়, বেশী দিন নোয়াখালীকে এই নিন্দাভার সহ করিতে হইবে না। 
নোয়াালীবাপীদ্বের ভিতরে জাগরণ, নবপ্রাণ ও উদ্দীপনার পুর্বাভাষ দেখা 
যাইতেছে । ইহ! দ্িন দিন সংক্রামিত ও সংপ্রসারিত হইয়া! পড়িতেছে। আজ 
শিক্ষিত যুবকগণ ভাবিতে শিখিয়াছে যে সমাজের প্রতি তাহাদের একটা কর্তব্য 
রহিয়াছে, তাহার! এই পৃথিবীতে শুধু নিজের স্বার্থ নিয় বিব্রত থাকিতে আসে নাই। খে 
নোয়াখালীতে সবেমাত্র একটি ইংরেজী স্কুল ছিল, আজ সেই নোয়াখালীতে প্রায় ১৬টি উচ্চ 
ইংরেজী বিগ্ভালয় গ্রতিষিত হইয়াছে । যে নোয়াখালীতে এক সময়ে ছাত্র সংখ্যা মাত্র ৪* বা 
৫ জন ছিল, আজ সেই নোয়াখালীতে শুধু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে সর্ব সমেত প্রায় ৬৯৯৭ 
ছয় হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে । ইহা ব্যতীত বহু ছাত্র মধ্য ইংরেজী বি্ভালয়ে অধ্যয়ন 
করিতেছে। প্রতিবৎসর বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বনু ছাত্র উত্তীর্ণ হইতেছে। 
এসকল লোক্সাখালীর পক্ষে শুভলক্ষণ। কিন্তু এখনও তাহাকে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়! 
অগ্রসর হইতে হইবে । এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ নিশিত ও অবশ্থস্তাবী । নোয়াখালী যেরূপ 
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দ্রুত গতিতে শিক্ষাপথে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে আশা করা যায় অচিবেই নোয়াখালীর 
মেঘ-নিম্ঘুক্ত ভবিধ্যদাকাশে উজ্জল নক্ষত্রের আবিতভ্গাব হইবে। 

বঙ্গে উচ্চ ইংরেজী বিগ্ভালয়ের সংখ্য। উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করিতেছে, ইংরেজী শিক্ষার 
প্রতি লোকের আগ্রহ দিন দিন বন্ধিত হইতেছে ) সহরে ও মফংস্বলের বিগ্ালয় সমূহে ছাত্র 
আর ধরে না। প্রতি বৎসর বনু ছাত্র গ্রবেশিক! পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হইয়া শিক্ষালীতের জন্য 
সহরের দিকে ধাবিত হইতেছে । কখনও বা! কলেজে স্থান সন্কুলান হইতেছে ন! বলিয়া 
নিরাশ হৃদয়ে ফিরিয়! আসিতেছে । কলেজে অধ্যয়নের অর্থ সংস্থান করিতে না পারিস, 
কাহারও কাহারও পক্ষে উচ্চশিক্ষার পথ প্রবেশিকা পরীক্ষাঁব সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ হইতেছে। 
আমাদের সন্মথে এখন এক ঘোর সমস্য! উপস্থিত হইয়াছে । বৎসর বসব উচ্চবিদ্যালয় 
হইতে যে সকল ছাত্র বহির্ণত হইতেছে, আর কতকদিন পরে তাহাদের অবস্থা কি হইবে, 
তাহাদের জন্য কোন্‌ কোন্‌ শিক্ষাপথ উন্ুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, এ সকল চিন্তা 
এখন সমাজ হিতৈবী উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় অধিকার কবিয়া বসিয়াছে। 

মোয়াথালীবাসীও এ বিষয়ে আর উদাসীন হইয়া! বসিয়া থাকিতে পারে না। তাঁহাকে 
উচ্চ শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে হুইবে। কৃষি-শিল্প-চিকিৎস+-বাঁণিজ্য গুভৃতি নান! 
বিদ্যা শিক্ষা, যাহাতে নোয়াখালীবাসীর পক্ষে সহজ ও অল্প ব্যয়সাধ্য হইতে পারে, শীত্রই তাহার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । এখন হইতে এই সকল দেশাহিতকর অনুষ্ঠানের সুচনাকল্ে 
নোয়াখালীকে উঠিয়া! পড়িয়া লাঁগিতে হইবে । শুধু সাধারণ শিক্ষা লইয়া বিব্রত না থাকিয়া, 
যাহাতে লোকের মন এই সকল ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়, যাহাতে সকলে চাকুরীর 
জন্য লালাফ়িত ন৷ হইয়! স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের উপযোগী শিক্ষালাঁভে সমর্থ হইতে পারে 
তাহাই করিতে হইবে |: 

চট্টগ্রামের বিভিন্ন জিলায় পুরুষ সংখ্যা ও উচ্চ ইংবেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা $- 


জিলা পুরুষ সংখ্য। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় 
তিপুর! ১ ১২৪৩,৪৮১ ৪ রই ১.০ ই৬ 
চট্টগ্রাম *** ৭২২১৮৩৭ টা রা 45 টিপ 
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এই তাঁলিক হইতে দেখা যাক যে নোয়াখালীতে প্রতি ৪০,৩৬৯ জন পুরুষের জন্ত একটা 
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, কিন্তু চট্টগ্রাম ও ত্রিপুর। জিলাঁয় যথ! ক্রমে ৪২, ৫২০ ও ৪৭,৮১১ 
পুরুষের জন্ত এক একটী উচ্চ ইংরাঁজী বিদ্যালয় আছে । | 

উক্ত তুলনামূলক আলোচনা হইতে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই ষে ইংরাজী শিক্ষার 
হিসাবে নোয়াখালী ইতি মধ্যেই অন্যান্য জিলাকে পশ্চাতে ফেলিতে সমর্থ হইয়াছে । ইংরাজী 
শিক্ষার সহিত বাঁজল1 শিক্ষা ধরিলে অনেক দিন এই জিলা অন্তান্ত জিলাকে অভিক্র 
করিয়! গিয়াছে । এক্ষণে নোয়াখালীর অধিবাসী, কি হিন্দু, কি মুসলমান, শিক্ষার প্রতি 
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যেরূপ অনুরাগ ও উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছে, তাহাতে আশা করা যায় অচিরকাল মধ্ো 
নোয়াখালীর ছাত্র সংখা! দ্বিগুণিত হইবে । 

তথাপি কুমিল্লা বা টট্টগ্রামের স্তায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় এখনও আমাদের 
উপস্থিত হয় নাই, এ কথা কি শোভা! পায়? কুমিল্লার ডিষ্বীক্ট বোর্ড যে একটা টেক্নিকেল 
স্কুল পরিচালনা করিতেছেন, আমাদেব নোয়াখালীর ডিছ্বীক্ট বোর্ড কি সেবপ একটা স্কুলের 
পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া সাধারণের অর্থের এরূপ সদ্যবহার করিতে অগ্রসর হইবেন না? 
তন্তবাঁয়-প্রধান নোয়াখালীতে আমরা কি একটি বয়ন-বিগ্ভালয়ের প্রতিষ্টা কল্পে সাধারণের ও 
গবরমেন্টের সাহাধ্য ও আহুকুল্য লাভের আশা করিতে পারি না? আমাদের জিলা স্কুলে 
ষস্ত্রবিদ্যা (মিকেনিকস্‌ ) অধ্যয়নের সুব্যবস্থা করা হউক, শুধু এরূপ প্রার্থনা করিয়াই 
পরিতৃপ্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া! বসিয়া না থাকিয়া, আমরা কি জিলা স্কুলের সঙ্গে বি, ক্লাস 

ংযোজনের জন্য শিক্ষা বিভাগের নিকট আবেদন করিতে পাঁরি না? তাহা হইলে, 

টেকনিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার পথ আমাদের নিকট অনেক সহজ হইয়া আসিবে। 

এরূপে আমাদিগকে ধীরে বীবে, কৃষি বিদ্যালয়, শিল্প বিদ্যালয়, বাণিজ) বি্ভালয় প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠার ভাব গ্রহণ করিয়া, দেশের 9 সমাজের প্রকৃত উপকাব সাধনের পথে অতি ধীর 
স্থির ভাবে ও অদম্য উৎসাহ সহকাঁবে অগ্রপব হইতে ভইবে ৷ সাধনা সিদ্ধির পথে বহু বাধা- 
বিদ্ন, ঘাত-প্রতিঘাত, আশা, নিবাশাব সম্মুখীন হইতে হইবে । কিন্ত আশা কবি ধীর-দয় 
ঘুবকগণ কিছুতেই সঞ্কচিত বা কর্ভবা-পথ হইতে বিচলিত হইবে ন। 

হ্ীমোগেশচন্দ্র দন্ত এম, এ, বি, টি! 


বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার । 


গতবত্সর “বিজয়া? নামক মাসিক পত্রিকায় গ্রকাঁশিত প্রবন্ধ চতুষ্টয়ে আমি ইহা 
প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, আজকাল আমাদের বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা! 
অধিক। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের নিঞ্জের চেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজন এবং রাজার 
অনুষ্ঠান সমস্তই ব্যর্থ হইয়! যাইতেছে । এক্ষণে পরের উপর নির্ভর না করিয়া কেবল 
মাত্র শ্বদেশবাসিগণের উদ্যোগে, স্বল্প মাত্র অর্থব্যয়ে কিরূপে নিয়শ্রেণীস্থ জনসাধারণের 
মধ্যে এই প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান-শিক্ষার বিস্তার করা যাইতে পারে, আমরা তাহার 
আলোচনা করিব। সম্প্রতি অনেক মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তি এই বিষয়ের চিস্তী করিতেছেন 3 
কোন কোন স্থলে কেহবা কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সুতরাং এই উপযুক্ত সময়ে 
এই প্রক।রের আলোচনা নিরর্থক হইবে না; পরন্ত তাহাতে স্বৃফলের সম্ভাবনা আছে 
বলিয়। মনে করি 


১৩০ 
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সাধারণ গৃহস্থ, কৃষক ও শ্রমজীবিগণের মধ্যে যেরূপ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন, তাহ। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ অপেক্ষা! অনেক নিয়স্তরের ; অতএব শিক্ষাদান প্রণালীও স্কুল- 
কলেজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের হইবে । আমাদের মনে রাখা উচিত যে পল্ী- 
গ্রমের লোক শিক্ষিত হইয়| প্রোফেসারি করিবে না, অথবা কোন রিসার্চ করিতেও 
যাইবে না। তাহারা গৃহস্থালী করিবে, গরু চরাঁইবেঃ চাষবাস করিবে, দোকানদারী 
করিবে,__-এই পর্য্যস্ত। আমাদের আহারে বিহারে ও জীবন যাত্রায় সহজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য 
বিধানের নিমিত্ত যে সকল ক্ষুদ্র শিল্পকল।র উন্নতি সাধন আবশ্যক, তাঁহাঁতেই তাহার? 
নিযুক্ত থাকিবে । আমাদের ছুতারশিস্তিবিরা ইউরোপ অথবা আমেরিকার সঙ্গে 
বাণিঙ্য ব্যবসায়ে লড়াই আর্ত করিবে, এখনই এতদূর আশ করিবার দরকার নাই। 
পল্লীগ্রামের বিজ্ঞান-শিক্ষ। কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসব হওয়া উচিত, তাহা! কয়েকটী দৃষ্টান্ত 
দিয়া দেখাইব । 

যে কলুর ছেলে ঘানি ঘুরাইয়া তেল বাহির কবে, সে একটু অরগেনিক কেমিষ্্রী 
শিখিলে, £ঠতলকে বিশুদ্ধ, বর্ণহীন ও গন্ধ-শুন্য করিতে পারে । অনেক তৈল আছে যাহ! 
দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়! ব্যবহার কর যায় ন।। আমাদের দেশের ক্যাষ্টর অয়েল, “বাথ. 
গেট” রিফাইন্‌ করিয়া বিক্রয় করে। নোয়াখালী বরিশ।ল, খুলনা, মাদ্রাজ, আন্দামান, 
লক্ষ! এই সকল দেশ নারিকেলের জন্ঠ বিখ্যাত; কিন্তু জারমেনিতে নারিকেলের মাখন 
প্রস্তত হয়, আর আমারা তাঁহা কিনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়। রহিয়াছি। এই €তল- 
স্বন্ধীয় বসায়ন-শাজ্জ যে খুব শক্ত। এমন নহে। বেশী থিওরীর দিকে না যাইয়া 
মোটামুটী রকম সোঁজাভাবে বুঝ।ইয়। দিতে পারিলে আমার্দের কলুর ছেলেরা যে না৷ 
বুঝিবে এমনও নহে। 

ময়র! সন্দেশ মিঠাই টতয়ার করে। ময়দ। চিনি, ঘৃত ও ছানা, এই চারিটা জিনিস, 
তাহাঁর একমাত্র সম্বল। কেবল বসন! তৃপ্তির দিকে লক্ষ্য রাঁথিয়।! সে নাঁন। রূপ সুমিষ্ট 
দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে । একটু স্বাস্থ্য-তত্ব ও শরীর-বিছ্ঞা শিক্ষা করিতে 
পারিলে সে আমাদের দেহ-পুষ্টির অনুকুল নূতন মিষ্টান্-পাক-প্রণ।লীর উদ্ভাবন করিতে 
পাঁরে। আমরা প্রতিদ্রিন রেলওয়ে ষ্টেশনে, বাজারের দোঁকানে, ফেরিওয়ালার থালায় 
ছ-চার-দশ দ্রিনের পচ। লুচি, কচুরী খাইতেছি। ঝুর্খ ময়রাঁর ছেলে পিতৃ পিতামহের সেই 
সনাতন পদ্ধতি ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছে; কিরূপে খাবার জিনিস্‌ গুলি অন্ততঃ কয়েক 
দিন পর্যযস্তও টাট.কা রাখ। যায়, তাহার সেই উপায়ও জানে না। আমাদের চিড়1-মুড়ি 
হইতেই ষে কতরকম উপাদেয় ও পুষ্টিকর থাদ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তত কর! যা. 
তাহা চিত্ত করিবার শক্তিও তাহাদের নাই। 

আমাদের কুমোরের ছেলের। সিরামিকৃস্‌ (মৃত্বিদ্যা ) জানিলে, তাহাদের মধ্য 
হইতেই কত বার্ণার্ভ পলিশি বাহির হইয়। পড়িত। পাশ্চাত্য এনভ্যতা বিস্তারের 
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সঙ্গে সঙ্গে যে লোকের জীবন যাত্রা প্রণালী বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, 
এ সংবাদ তাহার1 জানে না। এখনও তাহার। সেই পুরাঁণে। ফ্যাসানে হাড়ি কলসী 
তৈয়ারী করে 7; সুবিধা অন্ুবিধ। বিচার করে না। পাত্রাদি নিন্নীণের উপযুক্ত মৃত্তিকার 
কি কি উপাদান, কিরূপে অনুপযুক্ত মৃত্তিকাকেও আবশ্ঠক উপাদান সংযোগে উপযুক্ত 
করিয়া লওয়া যাঁয় ;_-পাত্রের আরুতি কিরূপ হইলে তদ্বারা অভীষ্ট কার্য সম্পন্ন 
করা যায়, ইত্যার্দি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিলে, তাহাদের নির্মাণ কার্য্যের যেমন 
অনেক সুবিধা হয়, ব্যবসায়েরও তেমন প্রভূত উন্নতি হইতে পারে। 

উপরের তিনটী উদাহরণ আলোচন] করিয়া পাঠকগণ বিশ্মিত হইতে পারেন ; কিন্ত 
আমি ভাবিয়। চিত্তিয়া এইরূপ অসম্ভব কথার অবতারণা করিয়াছি । যে সকল বিষয়ে 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকগণের পরিকল্পনামূলক জ্ঞান (11729011051 
1270%1৩02) এখনও প্রবেশ করিতে পাবে নাই, আমি আমার এই দৃষ্টান্তব্রয়ে 
সেই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি । তাহার কারণ এই যে, যাহা আমাদের কাছে 
এখন অসম্ভব অথচ আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে, বিজ্ঞান শিক্ষায় তাহাই সম্ভব 
করিয়া আমাদের অভাব পুরণ করিতে তইবে। আমরা ম্যাকেসার অয়েল পাইতেছি, 
হান্টলী পামারের বিস্কুট খাইতেছি, ইটালী হইতে বাষ্ট, গড়াইতেছি ; সেইজন্যই আমরা 
আমাদের দেশের কলু ময়র। কুমোরের কথা ভুলিয়। গিয়াছি। তারপর যখন স্বদেশী শিল্প 
বাণিজ্যের উন্নতির জন্য একট আন্দোলন উপস্থিত হইল, উৎসাহী যুবকগণ যখন কোমর 
বাধিয়া ব্যবসায়ে লাগির। গেলেন, তখন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণেব প্রলোতন হইতে 
কেহই নিস্তার পাইলেন না। তিল, তিসি, নারিকেল ফেলিয়া সকলে ফুলেল তৈল ম্যান্- 
ফেকৃচার করিতে লাগিলেন; ঘদিও তার বর্ণ ও গন্ধই সর্বস্ব, তথাপি তার" ফ্যাকৃটরী 
আছে, অফস্‌ আছে। চিড়া মুড়ি ভুলিয়া সকলে বিল।তা কন্ফেক্সানারির আদর্শে 
কেক্‌, বিস্কুট, লজেঞ্জ প্রস্তত করিতে মনোনিবেশ করিলেন, হশাড়ি-কঁড়ি ভাঙ্গিয়। পটারি 
ওয়ার্কস্‌ স্থাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিলেন । যতদিন পধ্যন্ত আমর। এহ প্রকার পাশ্চাত্য 
প্রতাঁব হইতে যুক্তি লাভ করিতে না পারিব ততর্দিন পর্য্যন্ত আমাদের নিশ্ন-শ্রেণীস্থ জন- 
সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষ। বিস্তর নিতান্ত অসন্তব বলিয়া বোধ হইবে। 

আমাদের দেশের লোকেরা বিজ্ঞান-শিক্ধীকে একটা বিরাট ব্যাপার বলিয়া মনে 
করে। লেবরেটরীর সাঁজ-সঙ্জা, প্রফেপারের বক্ত তা, যন্ত্রপাতির আড়ম্বর, এই সকল 
মিলিয়। সাধারণের চক্ষুর সম্মুখে একটা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্ত সরলই 
হউক আঁর জটিলই হউক, একথ। নিশ্চয় থে বিজ্ঞান সংসারের আর সকল বিষয়েরই মত। 
আমরা যাহাকে সহঙ্জ কথার কাও-জ্ঞান বলি, ইংরেজীতে যাহাকে ০০1701) 56735 বলে, 
বিজ্ঞান' তাহার পরিমাজ্জিত অবস্থ। ব্যতীত আর কিছুই নহে। সকলেই প্রত্যহ সামান্ 
কার্ধেও বিজ্ঞানের অনুসরণ করিয়। থাকেন, কেহ বাঁ তাহা বুঝেন, কেহ বা তাহ। জানেন, 
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আবার কেহ বা বুঝেনও ন1 জাঁনেনও না এই মাত্র প্রভেদ। ফু দিলে আগুণ কখনও 
নিভিয়। যায়, আবার কখনও জ্বলা! উঠে। মুখ লোকে ভাবেন। ;__কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
ইহার কারণ অনুসন্ধান করে। লোহায় মরিচা (২851) পড়ে কেন, একথা আমাদের 
কামাবের ছেলেও ভাবে, আর বিলাঁতের কেমিকেল সোসাইটীর মেন্বরগণও ভাবিতেছেন। 
তবে এই উভয়ের চিন্তা প্রণালীতে একটা প্রভেদ্র আছে । যাহা হউক বিজ্ঞান কঠিন 
বিষয় হইলেও, তাহাকে সাধারণের বোধগম্য করা সম্ভব । স্ুপ্রসিদ্ধ কবিগণের যে সমস্ত 
ক্ষুদ্র কবিতা--কলেজের গ্রাজুয়েটগণ এম্‌ এ, ক্লাসে পড়িয়া থাকেন, সেই সকল কবিতা 
নিয়শ্রেণীর অল্পবয়স্ক বালকগণও পাঠ করিয়া থাকে । যাহার। একদিন বুদ্ধদেবের চরণ- 
তলে উপবেশন করিয়। নির্বাণ যুক্তির উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিল ; যাহারা শক্করাচার্য্যের 
অদ্বৈতবাদের অর্থ পবিগ্রহ করিতে অসমর্থ হয় নাই ;--ঘাহার। চৈতন্তদেবের কপায় 
পঞ্চ-প্রেমের গভীর তত্ব অবগত হইয়াছিল; তাঁহার? যে আজ বিজ্ঞানের নিতাস্ত চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলি বুঝিতে পারিবে না, তাহারা যে নিত্য অনুষ্ঠেয় প্রয়োজনীয় কার্য 
সম্পাদনের সহজ পস্থ। সমূহ অবলম্বন করিতে পারিবে না, তাহারা যে কেবল মাত্র বস্তুগত 
ব্যাপারগুলিও হদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না, আমি এপ কখনও মনে করি না। 

অতএব বিজ্ঞান-শিক্ষা৷ প্রচারকে একট] অসম্ভব-কিছু না? ভাবিষা আমাদের এই চিন্তা 
করিতে হইবে যে বাস্তবিক পল্লীগ্র।মের সাধারণ গৃহস্থ, কৃষক শিল্পী, পণ্যব্যবসায়ী প্রভৃতি 
জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান কতদুর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিবে । আমি যে তিনটী দৃষ্টাস্তের উল্লেখ 
করিয়াছি, তাহাতে মোটামুটী এইরূপ ব্যক্ত করিতে চাই যে তাহাদের পরিকল্পনা মূলক 
জান (11)90161051 10110515056) নিতান্ত প্রাথমিক (12110051)1815) বুকমের হইবে 
যেন তাহাঞ্জের চিস্তাশক্তির উন্মেষ হয়,-বিচার ক্ষমতার বিকাঁশ হয়, যেন তাহার! 
নিজেরাই কার্য কারণ সব্বন্ধ স্থির নির্ণয় করিয়া! অভিনব সহজ পথ আবিক্ষার করিতে 
পারে। আর তাহাদের ব্যবহারিক জ্ঞান (1১1806108) 151)05150৭) যাহাতে অবলঘিত 
বিশেষ কার্যে নিয়োজিত হইতে পারে,---যাহাঁতে তাহাদের বাবসায়ের পক্ষে তাহা! 
হিতকর হয়_ _যাহাতে তাহারা নিজের কার্ধ্যকে হীন মনে না করিয়। যথার্থ গৌরবান্থিত 
করে, সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাথিতে হইবে । এইখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত আমি 
পার্থক্য ও প্রভেদ প্রদর্শন করিতেছি । স্কুল কলেছ্ধে আমরা যে বিজ্ঞান শিক্ষা! করি, 
তাহ। থিওরির হিসাবে খুব বড়ঃ কিন্তু কোন কাজে আসে না। তাহাতে রিসার্চ করিবার 
সুবিধা হয়,_.তাহাতে সাময়িক জ্ঞান-পিপাসার শান্তি হয়,__কিস্তু তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
(415০) জীবন যাত্রার সুখ ন্বচ্ছন্দ্য বিধানের আনুকুল। হয় না। আমাদের পল্লীগ্রামের 
বিজ্ঞান শিক্ষার প্রণালী এইরূপ হইবে যেন তাহ। প্র্যাকৃটিকেল হিসাবে খুব বড় হয়; 
তাহাতে যেন গ্রামবাসিগণ একটু জুথে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে । অবশ্ত এই শিক্ষাঁতেও 
জান-পিপাসার এ তণ্তি সাধন করিবার আয়োজন রাখিতে হইবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় 
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অনেক পয়স1 খরচ করিয়া! বরফ দেওয়। নেবুর গোলাপী সরবত জোগাড় করিয়াছেনঃ-- 
আমর] সংগ্রহ করিব মৃগ্ময় কলসীয় শীতল জল,_-এই মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 
বিল।সের বিষন্ন (44819) | কিন্তু আমাদের শিক্ষা প্রয়োজন (০০9531£) অতিক্রম 
করিয়। যাইবে ন|। 

আমি পুর্বে বলিয়াছি যে এই প্রকারেব বিজ্ঞান-শিক্ষা-বিস্তার প্রণালী স্কুল কলেজের 
ফযাসানে কখনও হইবে না_--হইতে পারেও না। তবে বিশ্ববিদ্যলয়ের শিক্ষিত 
যুবকগণ আমাদের পল্লীগ্র।মে শিক্ষক হইবেন, কিন্তু শিক্ষার স্থান হইবে পথে, ঘাটে, মাঠে, 
টবঠকধানায়, রন্ধন-শ।লায়ঃ শিক্ষার প্রণালী হইবে,_-আলাপে, আলোচনায়, কথাবার্তায়, 
কাজে কন্মে। যাহার। শিক্ষক হইবেন, ত:হাদিগকে ধৈর্ধ্যশীল ও স্থিরচিন্ত হইতে হইবে 
তাহার মনে রাখিবেন থে ছুচার দশদ্িনেই চাষাকে প্ডিত করার কোন প্রয়োঙ্গন নাই, 
আর সেরূপ হওযাঁও অসম্ভব । কুবকদিগকে কোন এক্জামিনে পাশ করিতে হইবে না) 
শ্বতরাং বয়সের কোন বাঁধা বাধি নাই,বেগুলেশানের কড়াকডি নাই, চাকুরীর তাড়া- 
তাড়ি নাই। তাহারা নিজেদের সুবিধ; মত স্বাধীন ভাবে রহিয। বসিয়। শিথিবে, ভাবিয়! 
চিন্তিয়। কাঙ্গ করিবে । ক্কুল কলেজের ছাত্রগণ যেমন শিশুক।ল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়কে 
ফীকি দিতে শিক্ষা করে; ছুই বৎসরেব পড়। তিনম[সে পড়িয়া, পুস্তকের কয়েক পাতাক়্ 
পাল পেন্সিলের দাগ কাটিয়া, পরীক্ষকেব প্রশ্নের ধার। বুঝিয়া, আরও কত কিছু করিয়া 
তাহার। যেমন ফন্দীবাজ আখার পরিবর্তে ইন্টেলিজেণ্ট ঞ্চলাণ বলিয়া পরিচিত হয়, 
আমাদের কৃষকগণ ও সাধারণ শিল্পব্যবুসাধিগণ কখনও সেইরূপ হইবে না। চালাকী 
করিয়। অথব। ফাঁকি দিয় একট। কি দশট। ডিগ্রী নেওয খুব সহজ; কিন্তু উদবের সে 
তআর ফাকি চলেনা; সেধে তিন ঘণ্ট| খালি থাকিলে ত্রিভবন অন্ধকার দেখাই 
দেয়। চাষ বাপের সঙ্গে ত আব চালাক চলেন; সেইখানে যে মাতা বস্ুন্ধারার বক্ষের 
বক্তমাংস লইয়1 কারবার । সেইখানে যে প্রতিমুছর্তে সতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে ! সেই- 
খানে যে ভুলপ্রান্তি চাঁপাদিয়! রাখার যে! নাই । স্থতবাং বিশ্বাবিদ্যালযের শিক্ষা প্রণালী 
হইতে আমাদিগকে বহুদূরে সরিয়। যাইতে হইবে। 

কিরপে শিক্ষাদান কাধ্য পরিচাপিত হইলে স্ুফলেৰ আশ। কর। যায় ও সাধারণ 
লোক যথার্থরূপে উপকৃত হয়, আমি এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিব। বাস্তবিক 
*শিক্ষাদীও শিক্ষাঁদাও”৮ “উন্নতি ক উন্নতি কর”? এই কম ভাবের কতকগুলি কথা 
তাষার আলোড়নে ফেলাইয়ী ফেনাইয়া কিয় যাওয়া কিছুই নয়; দেশের বর্তমান 
প্রতিকূল অবস্থায় কিরূপে বাঁধাবিদ্ন অতিক্রম কবিয়ী যথাসম্ভব অগ্রসর হওয়া যাইতে 
পারে তাহার নির্দেশ করা প্রয়োজন। আমি যে দেশের সর্ববিধ অবস্থ। সম্যক অবগত 
ছইতে সমর্থ হইযাঁছি, ও সম্মুখে যে সকল অন্তরায় রহিয়াছে তাহাও যে সম্পূর্ণ তাবে 
লক্ষ্য করিয়াছি, এইকপ কেহ মনে করিবেন না। যাহারা প্রকৃতভাবে কাধ্যক্ষেত্রে 


৪৯৬, নোয়াখালী । 


অবতীর্ণ হইয়াছেন, ও যাহার এই বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত আছেন, তাহাদের 
কর্দ ও চিন্তার সহিত আমার এই স্বল্প পরিমাণ জ্ঞান মুক্ত করিতে চাহি; তাহাতে আমি 
আমার নিজের লাভকেই সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়। গণ্য করি । 

১। আজকাল প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একটী মধ্য-ইংরেজী অথবা মধ্য-বাংল। বিদ্যালয় 
আছে। এই সকল স্কুলে দরিদ্র গৃহস্থ ও কুষকগণের সন্ভানগণও পড়িয়া থাকে। 
বল। বাহুল্য ছাত্রগণকে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের উপযুক্ত করাই এই সকল বিগ্ভালয়ের 
শিক্ষক মহাশয়গণের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । ডিষ্রাক্ট বোর্ড এই সকল 
বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য করেন। কোন কোন স্কুল ভিষ্রাট বোর্ডের সাহায্য ব্যতীত ও পরি- 
চালিত হইয়1 থাকে । যাহা হউক এই সকল বিদ্যালয় সমূহ হইতে যে সকল ছাত্র মাইনর 
অথব। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয, তাহার। সকলেই প্রথমতঃ উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে 
ম্যাটিকুলেশন পড়িবার জন্য একবার সহরের দিকে ছুটিয়৷ যাঁয়। তারপর দারিদ্র্যের 
তাড়নে, অবস্থার পীড়নে অনেকেই ক্ষ্ণমনে ফিরিয়া আসে । কেহব। পাপের প্রলোভনে 
আকৃষ্ট হইয়া, অথব1 কুসঙ্গের আবর্তে পতিত হইয়া পাঠাত্যাস পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হয়। যাহার এইরূপে ভয়ঙ্করী অল্পধিদ্যা লইয়। গ্রামে ফিরিয়া আসিল, তাহারা 
চাষার ছেলে হইয়াও লাঙ্গল ধরিতে জানে না, দোৌকানদারের পুক্র হইয়াও দাড়ি 
পাল্লা ধরিতে অপমান বোধ করে, কামার কুমারের ঘরে জন্মিয়াও নিজের ব্যবসায় 
অবলম্বন করিতে কুষ্টিত হয়। ইহারা চিরকাল সমাজের আবর্জনা, €দশের কলঙ্ক 
ও অপরের গলগ্রহ স্বরূপ হইয়া কোনরূপে আপনাদের জীবনের বোঝা সংসারের পথে 
ঠেলিয়া ঠুলিয়1! চালাইয়া নেয়। এই রকম লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে সাড়ে 
পনর আনন। উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, মোক্তার আর কয়জন ?--তৈল-সিক্ত যন্ত্রের 
মত কয়জন নিঃশব্দে এই স্ংসারচক্রে আবর্তিত হইয়] থাকেন ? বেশ শ্বচ্ছলভাঁবে জীবন- 
যাত্রা নির্বাহ করিতেছেন কয়জন? এই যে দেশে প্রতিবৎসর এত সংসারী দিশাহার! 
পথিকের মত ঘুরিয়া বেড়ীইতেছে,-এই যে এত যুবক শিক্ষার কুহকে পড়িয়া “ইতো 
নষ্ট স্ততোত্রষ্ট” হইতেছে,_-এই যে এত লোক নিরুপায় হইয়। দারিদ্রের দ্বিকে ছুটাতেছে। 
ইহার জন্য জবাবদিহি কে? 

এই যে দ্বেশের লোক সকল ত্রিশস্ুর মত স্বর্গ ও মত্ত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়। শুন্য 
অবস্থান করিতেছে ইহাদ্িগকে উদ্ধার করিবার জন্য বিশ্বামিত্রের মত কে কঠোর তপস্তা 
করিতে পারেন? কে বিধাত। পুরুষের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়! ইহাদের জন্য অভিনব 
স্বর্গের সৃষ্টি কব্রিতে পারেন » আমার বিবেচনায় পল্লীগ্রামের পাঠশালার শিক্ষকগণ সেই 
ব্রহ্ষর্ষির মত শত শত বাঁধা বিদ্ধ অতিক্রম করিয়া এই কার্ধ্য সম্পাদন করিতে পারেন। 
কারণ, যে শিক্ষান্ুশ।সনে একটা জাতির মেরুদণ্ড গঠিত হয়, যে শিক্ষার ব্যবস্থাপনে সমাজের 
স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়, যে শিক্ষার বিতরণে $উনতিক ও আধ্যাত্মিক পরিপুষ্টির পুর্বে 
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আমাদের পার্থিব স্থখ সম্তোগের আয়োজন করিতে হয়, সেই শিক্ষার মূল পল্লীগ্রাষের 
এই সকল স্কুল ও পঠশালা1। শিক্ষকগণ কিরূপে কার্য করিবেন তাহা আমরা পরব্তাঁ 
গ্রবন্ধে আলোচনা করিব। 

শ্রীন্বরেক্দকুমার চক্রবস্তাী বি, এস্‌ সি, 


এস ০০৮০০ প্ররাররারহারাররারারারারারারারানারারা 


বিষ্ভা সুখ ও বিক্রমের মন্ত্র। 


আমর! কেবল অনৃষ্টবাদী নহি এবং কেবল পুরুষকার্বাদীও নহি । পরস্ত আমাদের মতে 
দৈব এবং পুরুষকার উভয়ই কাঁধ্য সিদ্ধিব প্রতিনিদান। এ 'সন্ন্ধে ছুইটি মত দেখিতে 
পাই ।-- 

কেহ বলেন--তীতব্র পরিমাণে যদি দৈবেব উপবে নির্ভর করা যাঁয় তবেই উদ্দেশ্য কার্ধ্য 
অবাধে সিদ্ধ হয় । আবার অপব কেহ বলেন-_কর্ম্ম সিদ্ধির জন্য আমব অনৃষ্ট, দৈব বা ঈশ্বর 
মানি না, কিন্থ কেবল যথোচিত চেষ্টা দ্বারাই উদ্দেশ্ত কাঁধ্য সম্পন্ন হয । 

যাহারা শুদ্ধ দৈববাদী তাহার! পুকষকাঁরের অপেক্ষা কবে না। আর যাহারা কেবল 
পুকষকারবাদী তাহারাও দৈবের অপেক্গা করে না। 

দৈববাদীগণের দৃষ্টান্ত--যেমন “অজগর” । অজগর সপ অতি বৃহতকাঁয় ; চলিতে অসমর্থ । 
এইরূপই ঈশ্বব অজগরেব সুষ্টি করিয়াছেন। অপরাপর সর্পের মত অজগর ইতস্ততঃ 
পর্যটন করিয়া স্বোদব পুবণ করিতে অসমর্থ । সেই অচল কলেবর অজগরকে কত শত 
জীব জন্তর পদমর্দন সহা কবিতে হয়। অধিক কি, গায়েব উপর একটি পাতা পড়িলে তাহ 
সে ঝাঁড়িয়া ফেলিতে পাবে না। যেস্থানে সে জন্মে সেই স্থানে পড়িয়া থাকে ।' তাহার 
সহজাত বলীক্পপী ক্ষুধা আছেই । কিন্তু সেই ক্ষুধা নিবৃত্তিব অন্য কিছু উপায় নাই। আছে 
কেবল স্থুবিপুল মুখগহবব সার অত্যাঁয়ত উচ্ছাস, এই মাতই উপায় ঈশ্বর দিয়াছেন। তদ্দার! 
ঈশ্বর কর্তুক প্রেরিত জীবজন্ক যখন অনতিূরে অজগরের সম্মুখে বিচরণ করিতে থাকে, তখন 
সেই অজগরের সুদীর্ঘ উচ্ছাসের আকর্ষণে সেই জীবজন্ত সকল তীব্র বেগে তাহার ব্যাদিত 
মুখ-গহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া বিপুল উদরে যাইয়া পড়ে। এই প্রকারেই অজগরের জীবিকা 
নির্বাহ হইয়া থাকে ; অজগর জাঁনে আমার ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই নাই, সে জন্ত বিন 
চেষ্টায় কেবল ঈশ্বর নির্ভরেই অজগরের আহার কাঁধ্য সম্পন্ন হয়। 

অপিচ-_মার্জার-শিশু বিনা পুরুষকারে কেবল নির্ভর দ্বারাই নিরাপদে স্থথে বাঁচি 
থাঁকে। তাহা এইরূপ--সগ্ভোজাত মার্জার-শিশু অন্ফ,টিত চক্ষু; সে জন্য মাতা মার্জারীর 
সাহায্য বিন! নিজের চেষ্টায় ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে অসমর্থ। ইহা বুঝিয়াই বিড়াল শিশু 
“মাও মাও” রবে নিরস্তব মার্জারীকে ডাকিতে থাকে । মার্জারীও স্ৃতন্নেহে অর্ধীরা হইয়া 


৪৮ নোয়াখালী । 


পুজের ক্ষুধা বাঁ পিপাসাঁয় ক্লেশ হইয়াছে বুঝিয়া মুখে স্তন্ত দাঁন করে, অথবা! খা্বস্ত উদগার 
করিয়া দেয় । আর যদি কখনো সর্পাদির ভয় উপস্থিত হয়, তখন মাঞ্জারী দস্তাগ্র দ্বারা 
এমনই শিথিলভাবে সাবধানে দংশন করিয়া লইয়া যাঁয়, যেন পুঞজ্রগাত্রে দস্তাগ্রও না বিধে, 
আর পড়িয়াও না যাঁয়। সেইতাঁবে সাবধানে লইয়া কোনও অবাবহার্ধ্য চুলার মধ্যে বা ধানের 
গোলায় রাখিয়া দেয়। মাঞ্জার শিশু নিশ্চয়ই জানে যে মা ভিন্ন আর আমাঁব রক্ষা করিবার 
কেহ নাই। একমাত্র মায়ের উপরে নির্ভর রাখাঁতেই মার্জার শিশু সুখে কাল অতিবাহিত 
করে, আর কোনরূপ চেষ্টারই অপেক্ষা এন্থলে দৃষ্ট হয় না। | 

আর যে স্থলে কেবল পুরুষকাঁরেরই উপর নির্ভব, তথায় দৈবের অপেক্ষা নাই । যেমন-_- 
বানরের শিশু । প্রসবের সময় বাঁনর শিশুর প্রথম হাঁত ছুখানা বাহির হয়। সে নিজে 
উদরের মধ্যেই থাকে । সেই বানর শিশু উদরেব ভিতরে থাঁকিতেই ভাত ছুখানিকে এদিক্‌ 
ওদিক চালাইতে থাকে ও কিছু ধবিবাঁর চেষ্টা করে। কিল. বিল, করিয়া হাত নাঁড়িতে 
নাঁড়িতে যেই কোন একট! গাছের ডাল ধরে তখনই বাঁনবী সেই শাখা হইতে অপর শাখায় 
ললাফাইয়! যায় এবং তখন তখনই বাঁনরী নিকটে আসে, আর সগ্যোজাত বানরশিশু 
বানরীকে জড়াইয়! ধরে, স্তশ্তপাঁন কবে, বাঁনরীব সহিত এ শাখায় সে শাখায় বিচরণ কবে, 
বৃক্ষের কোমল পত্র ফল পুষ্প ভক্ষণ কবে। বানর শিশুর পেটের ভিতবে থাঁকিতেই চেষ্টার 
উপরে নির্ভর, সুতরাং তাহাঁর আর কর্্মসিদ্ধিব জন্ত দৈব নিভরের প্রয়োজনই কবে না। 

বিড়াল শিশুও বাঁনর শিশুর উক্ত এরকারেই কাধ্য নিষ্প্তি হইয়া থাকে, হউক ? কিন্ত 
আমাদের না আছে সেইরূপ দৈবের উপরে দৃঢ় নির্ভর, না আছে পুকষকারেও তীব্র প্রযত্ব। 
স্থতরাঁং এজন্যই কার্ম্য সিদ্ধিতে বিবিধ বিদ্ধ আসিয়া বাধ! জন্মায়। আমরা অজগরও নহি, 
বানরও নহি । আমরা সনসদ্বিবেচক মানুষ । এজন/ই আমাদের কন্ম সিদ্ধিতে কিঞ্চিৎ 
দৈব ও কিঞ্চিৎ পুকষকার উভয়ই কারণ মনে হয়। ঈশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছেন, 
বিচারের জন্ত ; মন দিয়াছেন, বিবিধ কল্পনাব জন্য ; চক্ষুরাদি ইন্িয় দিয়াছেন, জ্ঞানের নিমিত্ত; 
-_বাগাদি ইন্দ্রিয় দিয়াছেন কর্মের নিমিত্ত , এজন্ই নীতিজ্ঞ খধিগণ বলিয়াছেন__ 

“উদ্চমেনৈব সিধ্যন্তি কার্ধ্যাণি ন মনোরখৈঃ | 
নৃহি সুপ্তস্য সিংহস্ত প্রবিশত্তি মুখে মৃগা2 0৮ 
( হিতোপদেশ ) 

অর্থ_£মানবের উদ্দেশ্ঠ কার্ধ্য সিদ্ধি চেষ্টাতেই হইয়া থাকে, কেবল অভিলাষ করিলেই 
হয় না। মনে কর-ক্ষুধার্ত সিংহ ইতস্ততঃ আহার অন্বেষণ না করিয়া যদি শুইয়া হা! 
করিয়া থাকে, তবে সিংহের ক্ষুধা পাইয়াছে বুঝিয়া হরিণ নিজে আসিয়া! তাহার যুখের ভিতরে 
কখনই প্রবেশ করে না । অত এব সর্বদ! সর্বথ! উদ্যম করা কর্তব্য । 

ঈশ্বরের প্রদত্ত বুদ্ধি সদনদ্দ বিবেক এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কন্মেন্দরিক্স সমুহ যেখানে অসমর্থ 
হুইয়! পড়ে সে স্থানেই দৈবের প্রাবলা, যেমন-__- 


নোয়াখালী । ৪৯ 


“কৈবর্ত কর্কশ করাৎ শফরশ্যয [তোহপি, 
জাঁলে পুননিপতিতঃ শফরো' বিপাঁকাঁৎ। 
যত্তাত্ততে! বিগলিতো! গিলিতো বকেন, 

বামে বিধৌ বদ কথং বিপদাং নিবৃত্তিঃ ॥৮ 


অর্থ-_এক জেলে জালে একটি পু'টিমাছ ধরিয়াছিল, সেই মাছটি জেলের শক্ত হাত 
হইতে কোঁনরূপে বাহির হইয়াঁও অদৃষ্ট ফলে পুনর্ধার প্র জালের ভিতরেই পড়িল। তৎপরে 
নিজের চেষ্টায় সেই জাল হইতে লাঁফাইয়! বাহির হইল, অমনি একটি বক তাহাকে গিলিক়া 
ফেলিল, অতএব বল-_বিধি ষদ্দি বাম হয় তবে বিপদের নিবৃত্তি কিব্ূপে হইতে পারে? 
কিছুতেই পারে না। 


অতএব আমাদের দৈবকে অন্ুকূলরূপে অবলম্বন কর কর্তব্য; দৈব যাহাতে স্ুপ্রসন্ন 
হয় তদর্থে শাস্ত্রান্ুসাঁরে ঈশ্বরোপাসনা কর্তব্য, এবং মহৌষধাদি সেবন করা উচিত । অতএব 
ইহাই উপপন্ন হইতেছে ষে দৈব যখন স্বতঃই অনুকুল নহে বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন শাস্ত্রীস্ 
বিধানদ্বার। দৈবকে অনুকূল করিতেই হইবে। তথাপি উদ্যোগী পুরুষগণ কখনই আরব্ধ 
কাধ্য হইতে ভগ্মোৎসাহু ও নিবৃত্ত হইবেন না । 


(প্রথম মন্ত্র) 


"“আরভ্যতে ন খলু বিদ্রভয়েন নীচৈ 
রারভ্য বিদ্বনিহত! বিরমস্তি মধ্যাঁঃ | 
বিদ্বৈঃ পুনঃপুনরপি প্রতিহন্তমান। 
আরব্ধ মুত্তমজনাঃ শির্স। বহৃস্তি ॥” 
(মুদ্দাশরাক্গস ) 


অর্থ_যাহার1 ছুর্ধলাপ্তঃকরণ মানব তাঁহাদের অন্তবে অধ্যযনাদি যাবতীয় কাধ্য আরস্ত 
না করিতেই শত শত বাধা, শত শত ভবিষ্য বিদ্বের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। সেজন্য নীচ 
দুর্ববলাস্তঃকরণ মনুষ্য কোনও একটা অধায়নাঁদি কার্ধ্যে প্রবৃত্তই ভয়না। আর যাহার 
মধ্যবিধ ( উচ্চও নহে নীচও নহে) অন্তঃকবণ বিশিষ্ট লোক, তাহারা প্রথমতঃ উদ্যম ও 
আড়ম্বরের সহিত কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয় বটে,কিন্ত যথায় সিদ্ধি তথাই বিল্ব ইহ শ্বতঃসিদ্ধ, ইহা বিচার 
না করিয়াই আরন্ধ কার্ধ্য হইতে নিবুত্ত হইয়া পড়ে । ইহাদের কার্ধ্যটা না এদিক, না ওদিক 
অর্থাৎ “ইতোত্রঈ স্ততো ন৯১৮ হইয়া যায় । আব যাহার! উত্তম জন-_উচ্চান্তঃ করণ, তাঁহারা 
শত শত বিদ্দ্ধারা বারংবার আক্রান্ত হইয়াও আঁরদ্ধ কার্ধযকে মস্তকে বহন করিয়! রাখেন 
কিছুতেই পশ্চাৎপদ হন না, যেরূপেই হউক আরন্ধ কার্ধ্য সম্পন্ন করিবেনই করিবেন। 
তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস, বিদ্বই সিদ্ধির লক্ষণ অতএব তাহারা আরব্ধ কাধ্যে প্রাণপণে চেষ্টা করেন । 


৫৩ নোয়াখালী । 


তাহাদের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা “মন্ত্রং বা সাঁধয়ে শরীব্বং বা পাতয়ে” আমি হয় মন্ত্রের সাধন, ন। 
হয় শরীর পাতন করিব। ইহাদ্িগকে যাঁবনিক ভাষায় বলে “নাছোড় বন্দা” একগুায়ে | 

বিদ্ভা সুখ এবং বিক্রম উপার্জনাদি ষে কোনও কার্যে প্রবৃত্ত হও, যাহাতে সেই সেই 
কার্য্যে পিত্রার্দি গুরুজন প্রসন্ন হয়েন, সেই সেই কার্যে অন্থমোদন করেন, তদ্রপই ব্যবহার 
করিবে। পিত্রাদি অভিভাবকর্দিগকে ভয় ও ভক্তি করা কর্তব্য । গুরুজনের প্রতি এই 
প্রকার ভক্তির ভাব আংশিকরূপে নহে, পরস্ত সম্পূর্ণরূপে রাখিতে হইবে । 

মহর্ষি বিষুঃ বলিয়াছেন এত্রয়ঃপুরুষস্তাতি গুরবোভবস্তি। পিতা মাতা আচার্য্যশ্চ। 
যত্তেব্রুন্তৎকুর্ধযাৎ। ন তৈরনন্ুজ্ঞাতঃ কিমপিকুর্ধযাৎ।” 

অর্থ__পুরুষের তিনজনই অত্যন্ত গুরু-__-মাননীয় পিতা, মাতা ও শিক্ষক । তাহারা যাহ। 
বলিবে তাহাই করিবে । তাহাদের বিনা অস্থমতিতে কোনও কাষ্যই, এমন কি ধর্ম কার্য 
বা সৎকার্ধযও করিবে না । 


( দ্বিতীয় মন্ত্র) 


“অহেরিব গণাভ্ীতোমিষ্টান্নাচ্চ বিষাদিব। 
রাক্ষপীভ্য ইবন্ত্রীভ্যঃ সবিগ্ভামধিগচ্ছতি ॥” 


অর্থ_যাঁহার! বিদ্যা সুখ ও বিক্রম উপার্জন করিতে অভিলাষী তাহার৷ পিত্রাদি অভি- 
ভাবকগণকে অথবা সমাজকে বিষধর সর্পের মত, ভয় করিবে । কোন রূপেই তাহাদিগকে 
উত্তেজিত বা কুপিত করিবে না।* উত্তম উত্তম খাদ্য বস্তকে বিষের মত ভয় করিবে । 
কিরূপে ভাল খাইব? কিরূপে ভাল পরিব ? কেবল খাই খাই করিয়া ফলার করিয়া বেড়ান । 
আক খাইয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইবে না। আর যাহাতে চিত্ত বিরত না হয় তজ্জন্ত যুবতী 
সত্রী্দিগকে রাক্ষপীর মত ভয় করিবে । এরূপ ব্যবহার ষে সকল বিদ্যা্থী করিবে তাহারাই 
বিদ্যোপাজ্জন করিতে পারিবে। 

যে সকল বিদ্যাথ বালকের! পিত্রা্দিকে তয় না করে তাহার অল্পঘিনের মধ্যেই সমাজে 
হুর্নামগ্রত্ত হইবে এবং সকল কাধ্যে বিফল মনোরথ হইবে। পরে উৎপথবর্তী হইয়া 
বিদ্যাত্রষ্ট হইবে। 


যে সকল বালক অধ্যয়ন দশায় অশনব্যসনী হয়, মিষ্টান্ন লোলুপ হয়, উৎকর্ষাপকর্ষ, শুদ্ধা- 
শুদ্ধি বিচার না করিয়া! কেবল মাত্র ক্ষুধার তাড়নে বিপণিশালাপ্প বিক্র্ার্থ সজ্জিত - পর্ুমিত 
মৃৎ্কণ-মিশ্রিত মিষ্টান্নরাশি উদরস্থ করে, অথব! কুটুম্বালয়ে নিমন্ত্রণীদিতে আক উদর পূর্ণ 
করিয়া হস্ত-পদ্দ বিস্তারপূর্ব্বক নিদ্রালুনয়নে সময় অতিবাহিত করে; এই ষাঁবৎই যাহাদের 
টনিক কার্য, তাহাদের অচিরদিনের মধ্যেই মন্দীগ্রি রোগ উৎপন্ন হইবে সুতরাং অধ্যয়নের 
আশা ভাহাদের সুদুর পরাহত হইবে। অতএব বদ্যার্থগণ মিষ্টান্ন লোভের অনুগত হইবে না । 


নোয়াখালী । ৫১ 


যে সকল বিদ্যার্থ ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক বরঙ্গচর্য্য প্রতিষ্ঠাতার! আত্মরক্ষা না করে, তাহা- 
দিগের অজ্ঞাতসাঁরেই মনঃ) বুদ্ধি, ধৈর্যা, শোর, লজ্জা, বল, সম্মান সমস্ত নিঃশেষ হইয়া 
যায়। এবং উহাদের বিনিময়ে দৈন্, রোগ, শোক, অন্ুতাঁপ ও মুরখত্ব আসিয়া! উপস্থিত হয়। 
আরও বলিতেছি--হে বিদ্যার্থিগণ! তোমরা! নিশ্চয় জানিবে, নিরস্তর ইহাই চিন্তা 
করিবে, যদি সুখী হইতে অভিলাষ থাকে, যদি যশোলিপ্স, হইতে ইচ্ছা কব, গণনায় যদি 
নিজেকে পুকষসংখ্যাঁর অন্তর্গত কবিতে স্পৃহা থাকে, তবে--এই প্র্থটি সর্বদা স্মরণ রাখিবে-- 


( তৃতীয় মন্ত্র) 


“সর্প্ণং পরবশং হুঃখং সর্বমাআবশং স্থখং | 
এতদ্বিদ্যাৎ সমাঁসেন লক্ষণং সখ হুঃখয়োঃ ॥৮ 
অর্থ__সকল বিষয়ে পরাধীনতাই দুঃখ ও সকল বিষয়ে স্বার্ধীনতাই সুখ । ইহাই সুখ 
দুঃখের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ জানিবে। 
ঘাহাদেব সুখে স্থখে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহাদের পব মুখাপেক্ষী শঙ্খলবন্ধ 
কুকুরের মত থাক? উচিত নহে। কিন্তু তাহাদের আত্মাবলম্বন করাই কর্তব্য। ন্বহস্তাঙ্জিত 
শাকান্নও দিনান্তে দেরভোগ্য অমুত সরশ স্থুস্বাছ্ ইহ মনে রাঁখিবে । 


এস্থলে পশুর মধ্যে একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। বন্য পশুবাজ সিংহের ইহাই এক 
মহাশ্চর্যাকর স্বভাব--তাহারা অপরের মাবিত বা ভুক্তাবশিষ্ট মৃগাদি জীবজন্ত ভোজন করে 
না। অধিক কি বলিব? সিংহেব পুত্র বালাদশা অতিক্রম করিয়া যৌবনের প্রারস্তে 
পিতার মারিত ও ভূক্তাবশিষ্ট হস্তীর মাংসও গ্রহণ করে না। পরস্ত নিজে স্বহস্তে সুগাদিকে 
হনন করিয়াই জীবিক1 নির্বাহ কবে। এবং পিতাকে জানায় যে আমি সিংভের পুত্র 
শুগালেব পুত্র নহি। অবশ্যই পিতাব প্রসাদ অগ্রাহ নহে, কিন্তু সেজন্য চিরজীবন পিতৃদত্ত 
তক্ষাই ভোজন করতেছে, নিজে কাপুরুষের মত বসিয়া থাকে, ইহা যেন পিতা মনে না 
করেন, এইরূপে পিতা সিংহকে নিজের বিক্রম কৌশলে দেখাইয়া থাকে । তদর্শনে সিংহও 
নিরতিশয় আনন্দিত ভয়। 


( চতুর্থ মন্ত্র) 


“মদসিক্ত মুখৈমুগাধিপঃ ক বিভির্ধর্তয়তে স্বয়ং হতৈঃ | 
লঘয়ন্‌ খলুতেজসাঞ্জগন্ম মহানিচ্ছতি ভূতি মন্যত:ঃ ॥৮ 
(_-ভারৰি ) 
অর্থ__পশুরাজ সিংহ মদমত্ত মহাঁবলশালী ভস্তিকে স্বহান্তে নিহত করিয়া নিজের জীবিকা 
নির্ধাহ করে। এবং অন্তনিহিত তেঙ্গস্মিতা_বিক্রম ছার জগৎকে তৃচ্ছ দ্র্বল মনে করে__ 


৫২ নোয়াখালী । 


অর্থাৎ দে মনে করে আমি সিংহের পুক্র সিংহ, আমি কেন পরমুখাঁপেক্ষী হইব? আমি কি 
অন্যের অপেক্ষায় ক্ষুদ্র হইব? এইরূপ প্রচ্ছন্ন অভিমান নিজের মনে পোষণ করে। 
কারণ--যাহাঁরা উচ্চ অন্তঃকরণ তেজন্বী বিক্রমী তাহার! অন্তের মুখাপেক্ষী হইয়া এশ্বর্ধ্যবান্‌ 
হইতে চাহে না । - 

অতএব যে সকল বিদ্যার্থা বাঁজা বা ধনিলোঁকের পুত্রও হয়, পৈত্রিক বিত্ত দ্বারাও ভোগ 
নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হয়, তাহাঁদেরও ইহা মনে রাখা উচিত যে আমি এত বয়স যাবৎ 
পিতৃবিত্ত দ্বারা অশন বসন ইত্যাদি ভোগ করিয়া আসিতেছি, ইহাতে পিতা কি মনে 
কবিবেন? অবশ্ঠই আমার পুত্রটি কাপুরুষ ইহ! মনে করা অসম্ভব ব। অসঙ্গত নভে । তবে 
তখন তোঁমাঁর নিজেব মনকে কি বলিয়া কিরূপে প্রবোধ দিতে পারিবে ? নীতি এই রূপ__ 
তোমার পিতৃবিত্ত থাকে বেশ, তাহা থাকুক তাহাত তোমার হাত হইতে কেহ কাঁড়িয়! 
নিতেছে না। উত্তরাধিকারিৰপে তুমিই ভোগ করিবে ও করিতেছ। অতএব 
পিতৃবিত্ত ভোগ করিতেছ, কর) কিন্তু নিজের অসমর্থত প্রযুক্ত ভোগ কবা উচিত নহে। 
পিতা যাহাতে মনে করিতে পারে যে “আমার পুক্ত্রটি গুণবান্‌, কৃতবিদ্য, সৎপুরুষই বটে 
কাপুরুষ নহে” ইত্যাদি | 

উপধুর্ক্ত--চারিটি মন্ত্রের মন্্নার্থ যে সকল বিদ্যার্থা প্রত্যহ মনে মনে স্মরণ ও আলোচনা 
করে,_-তাঁহারা অচিরদিনেই দেখিতে পাইবে যে- বিগ্ভাস্থখ এবং বিক্রম তাহাদের অনুচর 


হইয়াছে। 
শিবমস্ত-- 


শীজয়চন্দ্র সিদ্ধাস্তভূষণ । 


নোয়াখালীতে রুষিকা্য ৷ 


পুর্বে এই নোয়াখালী জেলার উত্তবাংশ নিবিড় জঙ্গলে আর্ত ও দক্ষিণাংশ চর ও 
সমুদ্রের গর্ভে জুক্কায়িত থাকিয়া, মনুষ্যের অগম্য হইযা উঠিয়াছিল। বৃটিশ অধিকারের 
সময় কর্তৃপক্ষও এই সকল অঞ্চল “নিবিড় অরণ্যাণী পরিপুর্ণ বিরল মনুষ্য বসতি” বলিয়া 
বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ বিভিন্ন দ্বিক হইতে এই নোধাখালী জেলায় «'বস্তি”। 
হওয়াতে এখন অদ্বিতীয় শস্য শ্তমল। ভূমিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। 

ধান-__এই জেলায় ধান্যকে সাধাব্রণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাঁয়। (১) আউস 
(২) পৌষ ও (৩) বোরেো। আউস ও পৌষ ধান্টের কথ] বল! নিম্প্রয়োজন। এ জেলার 
প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান। বোরে। ধান ফাল্ভণ চৈত্র মাসে বোন। হয় । €বশাখ, জ্যেষ্ঠ মাসে 
কাটা যায়। কিন্তু এই বোরে। ধ্যন্তের আবাঞ্ অতি কম। 


নোয়াখালী । ৫৩ 


নোয়াখালী জেলার ভূমি খুব উর্বরা। এই দেশের ভূমিতে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে 
শস্য হয়ঃ বোধ হয়, বাঁখরগঞ্জের দক্ষিণাংশ তিন্ন এইরূপ ধান্ত বাঙ্গালার কোন জিলায় হয় 
না। চট্টগ্রামের কমিশনার হেকিক সাহেব লিখিয়াছেন *টট্টগ্রাম হইতে বৎসর বৎসর 
প্রায় ৩০ লক্ষ মণ চাউল বিদেশে রপ্তানী হয়। কিন্তু ইহার অধিকাংশ চাউল নোয়া- 
খালী ও ত্রিপুরা হইতে অমাদানী হয়।” নেয়াখালী ক্ষুদ্র মেল! হইলেও এই জেলা হইতে 
প্রতি বৎসর ১০।১২ লক্ষ মণ চাউল বিদেশে রপ্তানী হয়। আরও বিশেবত্ব এই যে, পার্শ্ব 
বন্তী জিলা হইতে এই জিলাঁর হাট বাঁজারে চাউলের দর অপেক্ষাকৃত কিছু কম। এইরূপ 
প্রচুর ধান্য উৎ্পন্নের পধাঁন কারণ এই থে, এছ্ষেলায় পাটের আবাদ অতি কম। ফেণী 
উপবিভাগের উত্তরাংশে অনন্তপুর, দ্ুবলার্টাদ, ক।লিকাপুবে এক প্রকার সুগন্ধি বিশিষ্ঠ 
মিহি পরিক্ষার ধান্য উৎ্পন্ন হয়। তাহার নাম «“গোবিন্দভে।গ” ; বাস্তবিক তাহ দেবতার 
ভোগের উপযুক্ত বটে। এইবপ সুগন্ধ ও আন্বাদ বিশিঈ চাউল বাঙ্গালার অন্য কোন 
্গিলায় পাওয়া যায় না। এই চাউল যেমন দেখিতে স্ুন্দণ, তেমন গন্ধে এবং আ্বাদেও 
মনোহর । তাই বোধ হয় সাধ করিয়। ইহার নাম “গোবিন্দভোগ” রাখা হইয়াছে। 

পাট-_-এই জেলা পাটের জন্য বিখ্যাত নভে । এবং ইহার সর্বত্র পাট হয় না। 
ফেনী উপবিভ।গে পাটের আবাদ আদৌ নাই। সন্দীপ ও হাতিয়া প্রভৃতি দ্বীপেও পাটের 
আবাদ অপেক্ষাকৃত কম। কেবল সদর বিভাগের মধ্যেই পাটের আবাদ বেশী। কিন্ত 
নোরাখালী জেলার পাট কি লশ্বাধিক্যে কি গুণাধিক্যে ভাল নহে। ২০1২৫ বৎসর পুর্বে 
এ জেলায় পাটের আবাদ আদৌ ছিল না। বিগত ৮১০ বৎসর মধ্যেই পাটের আবাদ 
এ জেলা অতিবেগে বদ্ধিত হইতেছে । সম্প্রতি চোমুহনী ষ্েঁসন হইতেও প্রতিবর্ষে ৪ লক্ষ 
মণ পাট বিদেশে বপ্তীনী হইতেছে। 

ডাইল। 


ডাইল £__খেসাঁবী ও মাস কলাইবর ডাইল প্রচুর পৰিম।ণে উৎপন্ন হয়। সেই সমস্ত 
ডাইল প্রথম শ্রেণীর ভাইল বলিযা গণা । 


রবিখন্দ ফসল । 


রবি খন্দ ফসলেব মধ্ো মবিচ, মুলী, বেগুণ এ জেলায় যথেষ্ট উত্পন্ন হয়। এবং 
বিভিন জেলায়ও রপ্তানী হয়। ফেণী মহকুমায় মানকচু সর্বোৎকৃষ্ট ও প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যায়। তন্মধো বাউর পাথর মৌজার মানকচুর মত এমন মাঁনকচু আর কোথায়ও 
পাঁওয়া যায় না। পরশুরাম, ফুলগাজী, বকামামুদ্ধ প্রভৃতি হাটে “সাতচক্যা” “হাতিখুর।” 
ষে ছুই প্রকার আলু জাতীয় তবকাবীর আমদানী হয়, তাহ বড়ই উপাদেয় ও রাঁজসিক 
খাদ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল তরকারী এই সকল অঞ্চল ভিন্ন আর কোথায়ও 


পাওয়া যায় না । 


€৪ নোয়াখালী । 
উদ্ভিদ ও ফল । 


আম, জাম, কাঠাল, গান্তারই প্রভৃতি নান জাতীয় উদ্ভিদ এজেলায় আছে। 
স্বাধীন ত্রিপুরার পাহাড় হইতে এক প্রকার “যুলী বাশ” আমদানী হয়, তাহা প্রধানতঃ 
যুছরী নদী দিয়াই বেপাবীব1 চালান দ্বেয়। সর্ধ প্রথম ছুবলা্ঠাদের বেপারীব! 
এই সমস্ত “মুলি বাশ” বামনী, হাঁজারির চর, চৌমুহনী, চন্দ্রগঞ্জ, টাদপুব প্রভৃতি 
অঞ্চলে চালান দেয়। তৎপর এখন এই সকল অঞ্চলেব বিভিন্ন স্থানের অধিবাঁসীরাও 
এই বাশের বেপাৰ আরম্ভ করিয়াছে । এই মুলি বাশ দাবা অতি পরিপাটী রূপে 
ও অতি সস্ভাঁষ, ঘর, দবজ', বেড়া প্রভৃতি তৈয়ারী কবা যায়। নোষাখালী বাসিগণ 
নু ৪ বধাশেব উপকার ইহজন্মে ভুলিতে পারিবে ন।। অন্য জেল। বাসীবা যে ঘর 

২ টাকা খরচ করিয়া নির্মাণ করিতে পারে মা, এজেলা বাসীগণ বিশেষতঃ ফেণী 
৪৪০ উত্তরাংশের লোৌঁকগণ সেই গৃহ তাহাব একচতুর্থাংশ ব্যয়ে উতকুষ্টতব করিয়। 
নিশ্দাণ করিতে পারে । এই বাঁশের দরও অতিশয় সম্ত।। একহাজার বাশের দাম 
১০২ টাকা হইতে বিশটাক1 পর্য্যত্ত। সুতরাং এমন সুবিধা আব কোন জেলাবাসী 
পায় নাই। আরও ইহ! দ্বারা সামান্য ব্যয়ে পানের বরজ যেইরূপ ভাবে সুরক্ষিত 
হয়, অন্য আর কিছুতেই তেমন হয না। এইবপে অতি সহজেই পানের আবাদ হয় 
বলিয়াই, এজেলাঘ পাঁনেব দর অতি কম। আব এক প্রকার সক পার্বত্য বাঁশ 
তাহার নাম বাজালী। তাহাঁও পানের ববজের পক্ষে অতি আবশ্যকীয উপাদান। ইহার 
কাহন সাধারণতঃ ২২ টাকা হইতে 9২ টাঁকা। 


ইহার পর ছন ও বেত ফেণী মহকুমায় যথেষ্ট পাওয়া যাঁয়। এই সমস্ত ছন ও বেত 
স্বাধীন ত্রিপুরার পাহাড় হইতে মুহুরী নদী দ্িয়৷ চালান হয়। তাহাঁও অতিশয় সন্ত 
এবং সহজ প্রাপ্য । বেতের মধ্যে সুন্দিঃ গলাঁক, রাইচাং ও জাঁলি বেত সম্ভা। জালে 
বেতও মুলী বশ এদেশীয়ের পক্ষে গৃহ নির্শাণের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীঘ। এইখানে 
ভাল জালি বেতের হাজার ৫২ টাঁকা হইতে ১০২ টাকা পর্যযস্ত। সুতরাং এইরূপ 
সম্ভা বেত আর কুত্রাপি পাঁওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ফলতঃ প্রতি দেবী অযাচিত 
তাবে স্বীয় রত তাগ্ডার বিলাইয়া, সর্বপ্রকারে এদেশ বাসীকে রক্ষ1 করিতেছেন । 

এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে নারিকেল ও সুপারি উৎপন্ন হয়। অতি সাধারণ 
কৃষকও বৎসর বৎসর অন্ততঃ পক্ষে ১০২--১৫*২ টাকাঁর নারিকেল সুপারি বিক্রয় 
করিক্সা। থাকে । ২৩হাজার টাকার সুপারি ও নারিকেল বিক্রয় করে, এমন লোক 
এজেলায় অন্ন নহে। তাই বোধহয় কালিদাস এই সমস্ত সাগরের উপকূল ভাগকে 
“তালীবন শ্তামোপক” বলিয়! বর্ণন1 করিয়া! গিয়াছেন। ফলতঃ এজেলা হইতে লক্ষমণ 
সুপারিও ৮।১* লক্ষ নারিকেল বিভিন্ন জেলায় রগ্ডানী হয়। কয়েক বৎসর পুর্ধেব এজেলায় 


নোয়াখালী । ৫৫ 


“মড়ক” উপস্থিত হওয়াতে অনেক সুপারি ও নারিকেলগাছ মারা যাঁয়। তাহাঁতে অনেক 
গৃহস্থের ক্ষতি হইয়াছে। এদেশীয় ধ্রষকের সম্পন্তিই প্রধানতঃ ন্থপারি ও নারিকেল 
বাগান। ফলতঃ নোয়াখালীর চতুঃপার্খবর্তী স্থান সুপারি ও নারিকেল বাগিচায় পরিপুর্ণ। 
বাগিচার প্রতি কাণির নিরেখ ৭২, ৮২ টাকার কম নহে। কিন্তু নারিকেল, সুপারি 
কেবল তুলুয়া পরগণ। ও সন্দদীপ হাতিয়ায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। পরন্ত ফেণী উপবিভাগে 
নারিকেল স্ুপারির বাগান আদৌ নাই। ইহার প্রধান কারণ লোণা মাঁটী না হইলে, 
নারিকেল সুপারিগাছ বাচিতে পারে না । 

শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সরকার ভক্তিরত্ব মহাশয়ের “নোয়াখালীর ইতিহাসের” 
পাঙুলিপি হইতে উদ্ধৃত। 


প্রজার অবস্থী__সন্দ্ীপ | 


সজল! সফল! “সন্দ্বীপের” বিষয় কিছু লিখিতে গেলে সব্বপ্রথমেই কবি কালিদাসের 

কথায় বলিতে ইচ্ছা হয় 
“শোভিছে লবণ-সিন্ধু শাম কলেবর। 
লৌহচক্র প্রায় দেখ ব্যাপী দিগন্তর ॥ 
সদূর গগন প্রান্তে শুক্র নীলিমায় । 
শোভে তীব বন্রাজি পরিধিব প্রায় ॥* * 

'ওম।পতালীবনরাঁজিনীলা সন্দীপ বাস্তবিকই প্রকৃতির এক রম্য নিকেতন। উষা- 
রাগ-রঞ্জিত দিকৃ-চক্রবালে, সাগর-চুম্ষিত বালাক-কিরণে, বীণা-বিনিন্দি-বিহগকঞ্ঠের সঙ্গীত- 
স্থধায়, ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষপত্রের মন্র-স্বননে বা নভোমওুলের প্রশাস্তনীলিমাস়্ সর্বত্র ও সতত 
এক নিসর্-সৌন্দর্য্য এখানে ফুটিয়! উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এখানে কবির বণিত বন্থু 
“হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলেঃ মিশিয় গিয়াছে, পপুম্পে পুষ্পে ভরা শাখীর”ও এখানে অভাব 
নাই। কেবল মাত্র অভাব, প্রকৃতির এই বাহ্‌ সৌন্দধ্যের সহিত অধিবাসিগণের সুখশাস্তির 
একট! সামগ্স্ট । প্রাকৃতিক দৃশ্ত কত চমতকার ও মনোহর ) আর ইহার অধিবাসিবৃনদ কত 
ছুর্দশা ও দারিত্র্য-নিপীড়িত-_ইহ! ভাঁবিলে বিধাতার অনধিগম্য বিধান ও লীলা বৈচিত্র্যের 
কথা স্বতঃই মনে উদ্দিত হয়। সন্দীপ কোন কালে স্থর্ণ-ছ্বীপ ছিল। রুমের বাদসাহ 
সন্দীপেই স্বল্নব্যয়ে জাহাজ নিথ্মীণ করাইতেন। দন্দ্বীপের অতীতের সহিত বর্তমান অবস্থা 
সম্যক্‌ তুলনা করিলে উত্তররাম-রচক্সিতাঁর ভাষায় বলিতে হয়--তে হিনো দিবসা গতা2।, 








টি ০ ১ স্পা পাস শা শপ পপ 


* চট্টলজণনীর সুসস্ত।ন কবিতনবীনচপ্্ দাসের রঘুবংশাগ্বাদ হইতে উদ্ধত ।...অঃ ক্লোক। 


৫৬ নোয়াখালী । 


সন্দ্বীপের পনর আন! লোকই কষিজীবী। সৌভাঁগ্যবশতঃ, কৃষিকার্যযের সফলতার জন্ঠ 
যাহা কিছু আবশ্তক, দয়াময় পরমেশ্বর তাহার সমুদয়ই- সন্দ্বীপে পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখিক়্াছেন। 
এখানকার ভূমি নোয়াখালী জিলার, এমন কি বঙ্গদেশের, অনেক অংশ হইতে অপেক্ষাকৃত 
উর্ধর ; কাজেই অধিক ফল-প্রস্থ। মৌস্তম বাঁযুর (1/০75901) ) পথে অবস্থিত বলিয়! 
এখানে প্রায়ই বুষ্টিব অভাব হয় না । অত্যধিক বারিপাতেও অধিককাল জল ক্ষেত্রে সঞ্চিত 
থাকিয়া শস্যের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। তবে মাঝে মাঝে সমুদ্রের লবণাক্ত জল 
উঠিয়া তীরবর্তী ফসল নষ্ট কবে। তাঁরপর সন্দ্বীপের স্থাস্থা। এখানে ম্যালেরিয়ার কোন 
প্রভাব নাঁই। সমুদ্র-পরিবেষ্টিত বলিয়া এই স্থানেৰ জলবাধু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর । যাতায়াতের 
স্থবন্দোবস্ত থাকিলে স্বাস্থ্যের জন্য ইহ! পুবীর স্তায় প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত, সন্দেহ নাই। 
অধিকাংশ কৃষক ইাঁনীন্তন যুগের শিক্ষার ফল হইতে বঞ্চিত; ইহা কথঞ্চিৎ দোষের 
হইলেও ইহার একটি ভাল দিক আছে। পাশ্চাতা শিক্ষার সঙ্গে যে বিলাসিতা সহজেই 
আসিয়! পড়ে, তাহার আক্রমণ হইতে কবকগণ রক্ষ। পাইয়াছে । মিতব্যক্সিতা কৃষকের প্রধান 
বন্ধু । বিলাসিতা এই মিতব্যয়িতাকে বিনষ্ট কবিয় ক্ষকের সর্বনাশ সাধন করে। সম্দবীপের 
চাঁষার! চ1 চুরুট চিনেনা ; মদ গাঁজা ছোয়না 3 বিড়ি, তাড়ি খায় না । এক ছিলিম' তামাক 
তাহাদের সকল শ্রান্তি দূর করে- সকল শাস্তি দান করে। ধর্মপ্রাণ বলিয়াই হউক অথবা 
কৃষিকার্য্যের সহকারী পুজ, পুত্রবধূ, নাতি, “নাতিনী' সহ একবার জ্যোত্শ্ন-বিধৌত উঠানের 
লবুজ ঘাঁসের উপর বসিয়! শাস্তি উপভোগ করিবাঁর জন্তই হউক-_তাহাঁরা সাধারণতঃ শীঘ্রই 
পুত্র কন্ঠার বিবাহের আয়োজন করিয়া থাকে, আর তাহাতে একটু রংতাঁমাসার বন্দোবস্ত ও 
করে। অতএব দেখা যায়, সন্দ্বীপের ক্লষকগণের উপর প্রকৃতি কৃপাময়্ী, জলবাধু অনুকুল ; 
বিলাসিতা ' প্রভাবহীনা । মাতা বন্ুন্ধবার অনুগ্রহ এখানে প্রচুর । এদেশে ধানের উপর ঢেউ 
খেলিয়া বাতাস বহিয়া থাকে । এখানে আরও আছে, কষকের প্রাণেব প্রাণ, বঙ্গের 
কৃষকের স্থুখনম্পর্দের মূলকারণ, ভূতপুর্ব গবর্ণব জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশের কীন্তি-স্তস্ত,. 
স্বগায় রমেশচন্দ্র দত্তের বড় আদরের ধন, জমিদারী শ্িশ্রষ্ছান্জী বল্ছোলস্ত । 
ইহ বাস্তবিকই জমিদার ও প্রজা উভয়েব স্ুখ-স্বাচ্ছন্দা বর্ধন কবে। কিন্তু ছুরদৃষ্টবশতঃ 
সন্বীপের প্রজাগণ এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোনরূপ সুফলভোগী নহে। প্রাকৃতিক 
অবস্থার আনুকুল্য সন্বেও, জমিদারের কর্ম্মচাবিগণের উৎপীড়নই সন্দীপের প্রজাকুলের বর্তমান 
অবনতি ও উত্তরোত্তর দীরিদ্রযবৃদ্ধির হেতু । তাঁই পুর্বেই বলিয়াছি, প্রকৃতির অনুপম 
সৌন্দধ্যের মধ্যেও এখানে অনেক নীবব অশ্রপাত ও শোচনীয় দীর্ঘশ্বাসের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। 

যে সমন্ত কাবণে সন্দ্বীপের কৃষিজীবিগণের ভাগ্যে সুখশান্ঠি ঘটিয়! উঠে না, জমিদারগণের 
দূবে অবস্থানই তন্মধ্যে প্রধান। ইতিহাসবিৎ পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে ইহা আকর্লগ্ডের 
কি সর্বনাঁশই না সাধন করিয়াছে! কত সখের হাটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে--কত ধনবান কৃষক 
পথের ভিখারী হইয়াছে ! বাঙ্গলার--ভারতের--.ছুর্ভাগ্যবশতঃ এই জমিদারের অন্থপস্থিতি এ 
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দেশেও আর বিরল নহে । শুধু জমিদ্ারগণ কেন-_ অনেক মান্যগণচ জ্ঞানী ও ধনী ব্যাক্তিরাঁও 
আজকাল জননী জন্মভূমির ভদ্রাসনখাঁনা পরের হস্তে স্স্ত করিয়া কলিকাতার স্তায় কোন 
বৃহৎ নগরীতে তড়িদালোকোভ্াসিত দ্বিওলগুহে দ্ুপ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় বসিয়া জীবন 
কাটাইতে ভালবাসেন কেহ ম্যালেরিয়া বা মহামারীর ভয়ে গ্রাম ছাঁড়িতে বাধ্য হন, 
আবার অধিকাংশই আধুনিক কালের “ন্যাসনের” খাতিরে স্বেচ্ছায় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া 
থাকেন। স্বাস্থ্যের দরুণ সন্দীপ বসবাসের অনুপযুক্ত ইহা কেহই কখনও বলিতে পারিবেন 
না। যাহা হউক জমিদারের স্বীক্ষ জমিদারী হইতে অন্ুপশ্থিত থাকিলে সর্বস্থলেই তাহ) 
দোষজনক হয়না । কারণ বাহাঁদেব নান! জায়গায় জমিদারী আছে বা অন্ত নানাবিধ কাধ্য 
আছে তাহাদের পক্ষে জমিদাবীস্থলে সর্দদা সশরীরে উপস্থিত থাক সম্ভবপরও নহে । 
কিন্তু বিধাতার বিধানে যে শত শত প্রজার সুখশান্তি তাহাদের হস্তে স্যস্ত হইয়াছে, 
যে সকল লোকের উন্নতি-অবনতিতে তাহাদের নিজেদের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে, 
তাহাদের স্থখ হুঃখ কাহিনী স্বকর্ণে শুনিয়া বা স্বচক্ষে দেখিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া জমিদারগণের 
পক্ষে ম্তাঁয়তঃ ও ধন্দমতঃ নিতান্ত বাঞ্জনীয় নহে কি? বস্ততঃ তথাকথিত “বিশ্বস্ত নায়েৰ 
গোমস্তা বা অন্নশিক্ষিত আমলার হস্তে লক্ষ লক্ষ প্রজার জীবনমরণভার অর্পণ করিয়া 
জমিদাঁরগণের দূরে অবস্থান কখনই সমীচীন নহে । এতত্প্রসঙ্গে আমাদের ইহাঁও কৃতজ্ঞতা 
সভকারে স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গদেশে “বেঙ্গল প্যাজেণ্ট লাইফ? এ (13210891 
1১০85210517) বর্ণিত “নবকুমারের' মত প্রঞ্জাহিতরত জমিদার বা প্রাতঃম্মরণীয় 
৬ রাণীভবানীর মত প্রজার “মা বাঁপ' এখন চিরতরে বিলুপু হয় নাই । সন্দীপে ত্রিচতুর্থাংশ 
কৃষক সারা বৎসর ছবেলা৷ পেট ভরিয়া! খাইতে পায়না, ক্ষেঞ্ডে ধত প্রচুর ফসলই উৎপন্ন হউক 
না কেন_-তাহারা ইহজীবনে কখনও জমিদাবেব প্রাপ্য শোধ করিয়া মরিতে, পারেনা, 
জমিদারের ডিক্রি সারাবৎসর ধরিয়া প্রজার মাথায় চাপিয়া থাকে, ইহা! সন্দীপের জমিদারগণ 
অবগত আছেন কিনা জানিনা । জমিদারগণ প্রজার অশেষ হিতসাধন করিবেন, এই 
আশার সরকার বাহাছর বঙক্গদেশের জমিদারগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছেন । 
যাহাতে অন্পার্জিত সম্পর্তি-ভোগের (01758170760 17007510917 096 1210) কলক্ক-কালিম! 
আমাদের জমিদারগণের ছায়াম্পর্শও করিতে না পারে তজ্জন্ত সকল জমিদারের যথাসাধ্য 
চেষ্ট] করা উচিত। সন্দীপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে সত্য, কিন্ত জমিদারগণ তথায় 
কোন বিদ্যালয় বা চিকিতৎপালয় স্থাপন করিয়াছেন ; রাস্তানিন্মীণ, পুফরিণীথনন বা জীর্ণ 
খালের পুনঃ সংস্করণ দ্বারা কষিকার্যের কোনরূপ সুবিধা করিক়্াছেন; বা ছুর্ভিক্ষের 
কালে ধান্যের বীজদান, আর্থক-সাহাধ্য, অথবা কিঞ্চিৎ খাজনা মাপ করিয়া প্রজার 
জীবনরক্ষা করিয়াছেন_-ইহ1! আমরা শুনি নাই। তাই সন্দীপের প্রজারা “ভাগ্যং ফলতি 
সর্বত্র” মানিয়! লইয়া নীরবে অশ্রপাত করিতেছে । 

সন্দীপ বহু জমিদারের অধীন । , প্রধানতঃ (১) মিঃ ইছলাইন ফণ্টিং ডি ম্যাজিংহাম সাহেবা 

৮ 
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'কোর্জন ষ্রেট” নামক সন্দ্বীপের ॥* আনা জমিদারীর মালিক ; তারপর (২) মিঃ এলেনা জে 
ডেলানী সাহেব! 1 আনা! ) (৩) শ্রীভীমশক্কর দত্ত তেওয়ারী ৩ আনা ; ও ৫5) প্রীহরিহর দত্ত 
/* আনা জমিদারীর মালিক। বড় ছুঃখের বিষয়, কোন তালুকে কাহারও বার কড়া জমি 
থাকিলেও শুধু তালুকের জন্ত তাহাকে চারিবার ৪ ষ্েটে এ ষোল আনার অন্থপাতে 
খাজনা দাখিল করিতে হয়। যে প্রজা ছুই তিন তালুকে অংশীদার আছে তাহার ত আর 
ছঃখের কথাই নাই। ফলে, কোন কোন প্রজার অংশে দেয় খাজনার পরিমাণ ছুই আনা, 
এক আনা, ছুই পয়সা, এক পয়সাও হইয়া থাকে । আরও ছুর্ভাগ্যের বিষয়, সন্দ্বীপের 
প্রত্যেক তালুকের অপংখ্য অংশীদার আছে। এবং এক এক খানি তালুক এত বৃহৎ যে 
ছুই তিন বিভিন্ন মৌজায়ও কখন কখন ইহার অন্তভুক্ত জমি আছে। প্রজারাঁও কেহ 
কেহ পরম্পর হইতে ৪1৫ মাইল দূরে সম্পূর্ণ অপরিচিতভাঁবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করে। 
পাঠক শুনিয়া আশ্র্য্যান্িত হইবেন, অনেক তালুকের অন্যুন ৮*।৯০, এমন কি শতাঁধিকও 
(ষথা তালুক লক্ষ্মীনারায়ণ সেন ) অংশীদার দেখ' যাঁয়। বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইনের বিচিত্র 
বিধানে প্রজার প্রত্যেক তালুকের মোট খাজন৷ আদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও 
একজে দায়ী--(101701) 2170. 58৮০1722115 1121015 ), পাঠকগণ ইহ হইতে অনায়াসেই 
বুঝিতে পারেন, পরস্পরের পরিচিত এরূপ বহু অংশীদার বর্তমানে প্রায় তালুকেরই 
বাৎসরিক খাজন। সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ হয় না। কোন প্রজ] দারিদ্রাগ্রন্ত, কেহ বা আলস্য- 
পরায়ণ (তাহার অংশে হয়ত দেয় খাজন! ছুই পয়সা! মাত্র) আবার কেহ বা ছুরভিসস্কি- 
যুক্ত পরের মাথায় কাঠাল ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে । বিশেষতঃ এক প্রজা! অন্য প্রজাদ্িগকে 
চিনিতে ন। পারায় এক তালুকের সব খাজন! একত্র দাখিল করার সুবিধা হয় না।. এমতা- 
বস্থায় সন্ধ্ীপের অধিকাংশ তালুকেরই বাঁকী খাজনার জন্ত নালিশ হয়। [বাকী থাজন। 
অনেক সময় মোট খাজনার অনুপাতে হয়ত 2 বাঁ ই অংশ-তন্ম,ল্য দাবী ১০২ টাকাও 
হইতে পারে] যাহা হউক, তমাদির প্রাক্কালে উপরোক্ত ৪ ষ্টেট হইতেই এবমিধ নালিশ 
প্রত্যেক তাঁলুকের দমকল অংশীদারের বিরুদ্ধে (যাহারা খাজনা দিয়া দাখিলা লইয়াছে 
তাহারাও মুক্ত নহে ) “রুজু” হয়। অতঃপর পেয়াদার সমন জারী হইতে আরম্ভ করিয়া মামলা 
ডিক্রী হওয়া পর্য্যন্ত মুর্খ প্রজা! যেরূপে তিল তিল করিয়া সর্বস্বান্ত হয় তাহা সকলেই অবগত 
আছেন__বর্ণনা করিতে ইচ্ছা! করি না। পাঠক জানিবেন সন্দ্বীপের মত ক্ষুদ্রস্থানেও ২ জন 
মুনসেফ., ৮ জন উকিল ও ন্যুনকল্লে ১৫ জন মোক্তারের জীবিকা-সংস্থান হইতেছে। 

তারপর ডিক্রীজারী দ্বারা যেরূপ টাকা আদায় কর! হয় সেই বিষয় আমাদের স্বদেশবাসী 
সকলেই জানেন। যদ্দি আজকাল আবার *ইম্পীচমেণ্টের” মত একটা কিছু হয়, আর বার্কের 
মত কোঁন বক্তা থাকেন, তবে উপযুক্ত স্থানে তাহার প্রককৃতবর্ণনা সম্ভব হইতে পারে। 
প্রজার উপর যে এই রকম অবিচার হয়, তাহার সহাক্স ও সহচর ধাহারা, তাহাদের চোখে 
আঙ্কুল দিয়। দেখাইবাঁর শক্তি আমীর নাই , 


নোয়াখালী? ৫৯ 


পাঠক, প্রতি বসব, প্রতি মাঁসেই, এরূপ ঝঞ্জাবাত সন্দ্বীপের প্রজার উপর দিয়া বহিয়া 
যাইতেছে। ফলে তাহারা এখন জীবন্মত। জমিদারের আমলার পেষণে শরীরে এক বিন্দু 
রক্ত নাই; আছে, দিন রাত্রি ব্যাপিয়! পুত্রকলত্র ও কন্তার অন্নচিস্তা ও বন্ত্রচিস্তা--আর এক 
কঙ্কালপার শরীর । বাস্তবিক “চিতা দহতি নির্জীবং, চিন্তা দহতি জীবিতম্‌” 

বছ জমিদার সন্দ্বীপের অবনতির অন্ততম কারণ । অনেকেরই চারি জমিদারের অধীনে 
জমি আছে। অতএব প্রজাকে খাজানা। দিবার সময় নানা অস্থ্বিধায় পড়িতে হয়। কিছুদিন 
পুর্ব্বে তেওয়ারী ষ্টেটে (1০ আনা) একজন জমিদার ছিল এবং এক দাখিলায় কাজ চলিত । 
এখন এঁ জমিদারী ৬০ আনা ও /* আনা হাবে বিভক্ত হইয়া! ২টা ষ্টেটেব উত্তব হইয়াছে। 
বর্তমান লেখক আইনজ্ঞ নহে, জমীদারের! এপ ২ ভাগে খাজানার দাবী করিতে পারে 
কিন! জানিনা । কিন্তু উভয়ে একটা ষ্টেট বাখিয়া মোট আয় এঁ হারে ছুই অংশ হওয়া কি 
সব্বথা বাঞ্চনীয় ছিলন। ? তাহাতে প্রজাব আব একজন মনিব বাড়িত না, জমিদারেরও আর 
এক আমলাবহুল কাছারী বহুব্যয়ে রাখিবার দরকাব হইত না। কিন্তু সন্বীপেব জমিদার 
হওয়! যেকপ স্থখজনক ও লাভজনক, তাহ! জানিলে কে এক জমিদাব হইতে অনিচ্ছুক 
হহবে? কালের কুটাল গতিতে এ এক আন ষ্টেট যে পুনরায় ছুই ভাঁগে বিভক্ত হুইয়! ১৯ 
পয়সাব আব এক ষ্টেটে পবিণত হইবেনা, তাহ! কে বলিতে পারে? 

সম্প্রতি বঙ্গীয় প্রজাসত্ু বিষয়ক আইনেব সংশোধন ও পবিবর্ভন হইবে । সন্দীপ এসো- 
সিয়েসনেব স্থযোগা সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত রাজেন্ত্র কুমাব নাগ বি এল্‌ মহাশক্প গবর্ণমেণ্টের রাজন্য 
বিভাগীয় সেক্রেটারী সমীপে সন্দীপেব লক্ষাধিক প্রজাব এঁবপ বহুদিনের অভিযোগ জ্ঞাগন 
কবিয়্াছেন, আমর! অবগত হইলাম। এবং যাহাতে এবাব বঙ্গীয় প্রজষ্জাত্ব আইন সংশোধম- 
কালে তাহাতে এমন একটী ধাব৷ বিধিবদ্ধ হয়, আাহাতে জামদারের! তালুকের প্রত্যেক 
সরিকদাব প্রজার পৃথক পৃথক নাঁমজাবা করিয়া লন এবং প্রজাবা শুধু স্ব স্ব অংশের থাজানাঁর 
জন্য ১৮৫৯ সনেব ১১ আইন মতে দায়ী থাকে, তজ্জন্ত প্রার্থন! কবিয়াছেন। আশা করি, 
সদাশয় গবর্ণমেন্ট সন্দীপের প্রজাকুলের এ প্রার্থনায় কর্ণপাত কবিবেন এবং তালুকের 
সকল অংশীদারের বিরুদ্ধে এককালীন ডিক্রী প্রথার (1০77 [০০752) একটা সংশোধন 
করিবেন। নতুবা অচিরেই সন্দ্বীপে হাহাকার উঠিবে। বড়ই ছুঃথের বিষয়, বর্তমান 
থাজানার আইন অনুসারে প্রজাবা জবীপেব সম্যক উপকারিতা ভোগ করিতে পারিতেছে না । 
কারণ প্রত্যেকের জমি ও জমা পৃথক ভাবে স্থিবীকৃত হইয়া থাফিলেও অংশীদারগণের দোষে 
তাহাদ্বিগকে সর্বদা বিশেষ ক্ষতি সহা করিতে হয়। 

আমাদের মনে হয়,গবর্ণমেন্ট সহজেই এই অভিযোগেধ একটা প্রতীকার কবিতে পারেন । 
কারণ জরীপ জমাবন্দী দ্বাব! প্রঞ্জাব সত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে) কাহার অংশে কি পরিমাণে 
জমি ও তদংশের কত খাজানা তাহাও ঠিক হইয়াছে! এমতাবস্থায় প্রত্যেক প্রজ। ও তাহার 

ংশেব জমি তন্তৎ খাঞ্জান্ আদায়েব জন্য প্রথমতঃ দায়ী থাকা উচিত। তাহাতেও যদি 


৬০ নোয়াখালী । 


ডিক্রীর টাকা আদার না হয় তবে ১৮৫৯ সনের ১১ আইন মতে সমস্ত তালুক বিক্রয়ের নিয়ম 
করিলে জমিদারগণের কোন সত্ব হানি হয় না; পক্ষান্তরে গরীব প্রজাকুলের প্রভূত উপকার 
সাধিত হইবে । 

এক কথায়, জমিদারদিগের জমিদারীস্থল হইতে দূরে অবস্থানই সন্দীপের প্রজাগণের সকল 
সর্বনাশের কারণ । জমিদারের অনুপস্থিতি দরুণ এতদধিক বিষময় ফল অন্ত কোথাও দেখা 
গিয়াছে কিনা বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ আমাদের সহৃদয় জমিদারগণ তাহাদের এবশ্বস্ত' 
কর্ধচারিবৃন্দের এরূপ কার্ধ্যবিধি ব প্রজার এমন ছুর্বস্থার বিষয় অবগত নহেন। যাহা 
হউক, জমিদারগণ ইচ্ছা করিলেই নিজের! প্রজার এ ছঃখ দৈন্যের একট প্রতিকার করিতে 
পারেন । যদি দয়াপরবশ হইক্সা তাহারা আমলার গ্রতি এপ একটা কড়া আদেশ প্রদান 
করেন যে যাহার! খাজানা দিয়াছে তাহাদের বাড়ীতে ভিক্রী যাইতে পারিবেনা বা তাহাদের 
উপর অন্য কোন অত্যাচার হইতে পাঁরিবে না এবং এই আদেশ যদ্দি কন্ম্মচারিগণ যথার্থ ই পাঁলন 
করিতে পারেন, তবে আশা! করি প্রজাগণেব অনেক মঙ্গল হইবে । নতুবা ইহ] ক্রমশঃ প্রজার 
অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত প্রবেশ কবিয়া সকলকে সমুলে উচ্ছন্ন করিবে । প্রজাব উন্নতিতে জমিদাবের 
উন্নতি। জমিদারগণের সময় থাকিতে সাবধান হওয়া উচিত । সন্দ্বীপের দয়াবাঁন জমিদারগণ 
প্রজার এই ছর্দশায় দৃষ্টিপাত করিয়া ততপ্রতিকারে ঘত্ববাঁন হউন্‌্-__-এই আম্গাদের অনুরোধ । 

জ্রীরাজকুমাব চক্রবর্তী । 


কুলিকাতা নোয়াখালী সম্মিলনীর 


বাতুলল্লিক্ত ক্গাল্যনিবক্সলী | 


দশম বাধষিক অধিবেশনে 
পঠিত । 

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় আমাদেব সম্মিলনী আজ একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল । 
বিগত ১৯০৫ সনের প্রারস্তে নোয়াখালীব কতিপয় স্বদেশহিতৈষী ছাত্র এই সন্মিলনীর প্রতিষ্ঠ। 
করিয়াছিলেন । এই দশ বৎসরের মধ্যে সম্মিলনী নানা বিদ্ব বিপত্তি অতিক্রম করিয়া কর্তব্য 
সম্পাদনে সচেষ্ট ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে । বধাহাদের সাহায্য ও আনুকুল্যে শিশু 
সম্মিলনী যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে তাহারা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। সকলের সমবেত 

হেষ্টা ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই সফলতা লাভ করিতে পারে না। 


উদ্দেশ্ঠ্য 


কলিকাতা প্রবাসী নোয়াখালীর অধিব*সিগণের মধ্যে সৌহা্দ্যস্থাপন ও সংরক্ষণ আমাদের 
প্রধান উদ্দেগ্ত | ধিনি যেখানেই থাকুন ন। কেন এই সভাকে নোয়াখালী বাদিগণের 


নোয়াখালী । ৬১ 


সাধারণ মিলন ক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইবে । যে সকল বিদ্যার্থ ছাত্র দারিজ্র্য নিবন্ধন 
উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইতেছেন, সম্মিলনী তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান 
করিবেন । স্ত্রী-শিক্ষা-বিষয়ে নোয়াখালী অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে ; সেজন্য যথাসম্ভব 
অন্তঃপুর-চাঁরিণী মহিলাগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার আমাদের অন্ততম উদ্দেশ্ত ৷ পীড়িত ও 
বিপন্নদিগকে সেবা গুতা ও যথা সম্ভব অর্থদানে সাহায্যে করা আমাদের এক অভিপ্রায় । 
এই কার্যে আমাদের সম্মিলনীকে আমরা সমস্ত দেশের সহকারী স্বরূপে উপস্থিত করিতেছি । 
ধাহারা সম্মিলনীর সভ্য শ্রেণীভূক্ত, তাহারা ভবিষ্যতে নোয়াখালীর নেতৃস্থানীয় হইতে পারেন) 
তাহাদের দ্বারা যাহাতে দেশের 'প্রভৃত কল্যাণ সাধিত হয়, সেই উদ্দেশ্তে এই সম্মিলনীতে 
আমরা নোয়াখালীর সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় অবস্থার বিষয় আলোচনা 
করতঃ প্রতিকাঁর-পন্থা অবলম্বনে যত্বরপর হইব্‌। 


সাধারণ বিভাগ । 


পত্রাদির আদান-প্রদান, অধিবেশনের আয়োজন, অর্থ ও সহানুভূতি সংগ্রহ, আয়-ব্যয় 
নির্ণর এই বিভাগের অন্তর্গত । বর্তমান বর্ষে মামরা এই বিভাগের কার্যে যথেষ্ট অগ্রসর 
হইয়াছি। আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে নোয়াখালীর অন্যতম জমিদার বলের 
ধনকুবের, কলিকাতা সমাজের বরেণ্য নেতা অনারেবল শ্রীযুক্ত রাঁজ' হৃধীকেশ লাহা! সি,আই, 
ই, মহোদয় ভবিষ্যতে আমাদের সন্মিলনীতে উপস্থিত হইবেন এইরূপ আঁশী প্রদান করিয়াছেন । 
আমাদের জেলার মফঃম্বলস্থ বহু সন্ত্রান্ত ব্যক্তি সম্সিলনীর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন । 
সন্সিলনীর আয়ও উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতেছে। বিগত ইং ১৯১১-১২ সনে সম্সিলনীর আঙ 
৪৭১২ টাকা); ১৯১২-১৩ সনের আয় ২৮৩৩ পাই; ১৯১৩-১৪ সনের আঁয় ২৫৭|/৩ পাই) 
আলোচ্য বর্ষে স্ম্মিলনীর আয় ৩৪৬৬৯ পাঁই। 

আমর। আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে ঢাকা নগরীতে নোয়াখালী সন্মিলনীর এক 
শাখ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । ভবিষ্যতে এই শাখা ষেন মহীরূহে পরিণত হইতে পারে 
তজ্জন্ত আপনারা ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করুন । আমাদের সন্মিলনীর সভাপতি মহাশয় 
সভ্যগণকে তাহার নিজ প্রাসাদে এক সান্ধা সম্মিলনে আহ্বান কারিয়াছিলেন। আমাদের 
সম্মিলনীর ইতিহাসে উহা! একটা স্মরণীয় আনন্দের দিন । 

এই বৎসরে সাধারণ সভার সর্বসমেত নয়টা অধিবেশন ও দুইটা বিশেষ অধিবেশন হয়। 
কার্ধ্য নির্বাহক সমিতির নয়ট্টী অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনের বিবরণ পশ্চাতে 
যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে । 

সেবা ও ছাত্র ভাগডার। 


দৌভাঁগাবশতঃ আমাদের অনেক সভ্য একত্রীভূত হইয়া অনেক ছাত্রাবাসে আছেন। 
যেখানে নোয়াখালীর একজন ছাত্র আছেন সেখানে প্রায়ই নোগ়াধালীর ছুই তিন জন ছাত্র 


৬২ নোয়াখালী । 


আসিয়া জুটিয়া পড়ে। অবশ অনেক সভ্য যে পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইয়া বাস করেন না আমর 
একথা বলিতে পাবি না। এইবূপ একত্র বসবাসের ফলে সেবা! বিভাগের স্বেচ্ছা সেবকগণের 
কার্ধ্য সাধারণতঃ তেমন দরকাব হয় না। সে যাহা হউক, আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ 
আবশ্তাক মত বিগত বৎসরেও কয়েকটী সেবার কার্য কবিয়াছেন। আমাদের কয়েক জন 
সভ্য বসন্ত রোগে পীড়িত হইলে, আমাদের স্তেচ্ছাসেবকগণ তাহাদের হাসপাতীলে যাওয়ার 
পুর্বে বাটাতে যথাসাধ্য সাহায্য কবিয়াছেন। আমাদের সভ্যগণ কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়! 
নোয়াখালীর দুই একটা বিপন্ন পরিবাঁগকে যতকিঞ্চিৎ সাহাষ্য দান করিয়াছেন । সেবা বিভাগে 
আমরা যত সামান্য কাধ্যই করিনা কেন তজ্জন্ত আমরা নিজেকে গৌববান্বিত মনে করিতেছি। 
স্থখেব বিষয়, আমাদদেব এমন অনেক সভ্য আছেন, ধাহাবা জাকজমক না করিয়া, নাম 
প্রকাশ করিবার কোন অভিলাষ না রাখিয়। জনসাধারণের চক্ষুর অন্তরালে অনেক বিপন্ন ও 
রোগীকে আধিক সাহায্য দান ও অন্তান্তরূপে সেবা কবিয়াছেন ও কবিতেছেন। তাহার! 
তাহাদের কর্ম করিয়াই সুখী, পবস্ত লোক লোচনের সন্মুথে তাহাদের আত্ম প্রশংসা 
বিজ্ঞাপন করিলে তীহারা বিশেষ লজ্জা বোধ করেন। সম্মিলনী এবছ্িধ নীরব কর্মীর 
জন্ধ নিজকে বিশেষ গৌববান্ধিত মনে করিতেছে । তবে আমরা কর্তব্যান্থরোধে 
লৌকিকত্তা বক্ষার জন্য ও সেবা বিভাগে যতকিঞ্চিৎ কাধ্যের জন্য এতৎ সম্পর্কে 
কয়েকজন নিঃস্বার্থপর স্বেচ্ছ! সেবকের নামোল্লেখ না কবিয়া থাকিতে পাবিলাম না । 
প্রথমতঃ আঁমাদেব সুযোগ্য কবিবাজ শ্রীযুক্ত বছুনাথ গুপ্ত কবিরত্ব মহোদয় 
আমাদের অনেক সভ্যকে শুধু যে বিনা পাবিশ্রমিকে চিকিৎসা কবিরাছেন তাহা নহে, তিনি 
অনেককে বিনামুল্যে উধাও প্র্দীন করিয়া থাকেন৷ মেডিকেল কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত 
যোগেশচন্দ্র শূর যখনই সংবাদ পাইয়াছেন, তখনই রোগীব নিকট যাইয়া! তাহার চিকিৎসা 
শাস্ত্রের অভিজ্ঞতার প্রয়োগ কবিয়াছেন। সন্মিলনীর সেবার কার্যে শ্রীধুক্ত সত্যেন্্রচন্দ্র মিত্র 
এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বাক চৌধুরী এম, এ, শ্রীযুক্ত বন্থল আমিন চৌধুরী বি এ, 
জীযুক্ত মণীক্ররকুমাব বনু এম, এ, শ্রীধুক্ত মৌলভি নাদেবজ্জমান, শ্রীযুক্ত মৌলভি বদিয়ার 
রহমান, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে বি, এস-সি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ দাস বি, এ, ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র 
চক্রবস্তী প্রত্তিৰ নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । দেবা বিভাগেব কৃতকার্ধ্যতা সম্মলিনীর অন্যান্ত 
সত্যগণের সাহাধ্য ও সহান্থভূতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে । যথা সময়ে সংবাদ না পাইলে 
প্রতিকাঁব বিধান কর! যায় না। কোথায় কোন্‌ সভ্যের অন্থথ হইয়াছে বা তিনি কি অবস্থায় 
আছেন, তাহা সম্পাদকের পক্ষে সর্বত্র নিজে নিজে অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে । অতএব 
আমরা এই সহানুভূতির জন্য পুনবাঁয় সভ্যগণকে বিনীত নিবেদন করিতেছি । 
ছাত্র ভাগার। 

এ বৎসর অমর অনুন্ত ৮ জন্‌ ছাত্র-সভ্যকে পুস্তক-সাহাধ্যের বন্দোবস্ত করিয়া! দিয়াছি। 

এ জন্ত আমরা আমাদের পরার্থপর কয়েকজন কলিকাতা অধিবাসী ছাত্র ও অন্তান্ত জিলার 


নোয়াখালী । ৬৩ 


ছাজ্গণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি। আমবা অপর কয়েকজনকে অর্থতবারা যৎকিঞ্চিং 

সাহায্য করিয়াছি । অব্রত্য ২১টা 01751108019 11150691101) হইতে মাপিক বা এককালীন 

সাহায্য লাভের জন্য ও কলেজ হইতে যাহাতে আমাদের কোন কোঁন সভ্য অটৈতনিক ভাবে 

গৃহীত হইতে পারে, সম্মিলনী তজ্জন্ত নিজেদের লোকছ্ারা বা অন্তকে অন্বোধ করিয়া ২১ টা 

দরিদ্র ছাত্রের সাহায্য করিতে চেষ্টা করিয়াছে । সম্মিলনীর সেবা ও ছাত্র-ভাগ্ডারে আয় ও ব্যয় 

মাত্র ৪৬২ টাক]। অর্থাভাবে আমরা অনেক উপযুক্ত প্রার্থীকে বাধ্য হইয়া বিফল মনোরথ 

করিয়াছি। সম্মিগনীব অন্ঠান্থ বিভাগেব স্তাস্ এই বিভাগে আমরা আমাদের মহান্থভব বাক্কিগণের 

তেমন ক্ৃপাদৃষ্টি লাভ কবিতে পারি নাই। শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ পাহা বি, এ, এম, আর, এ, 

এস, মহোদয় ছাত্র-ভাগাবে ২০২ টাকা দান করিয়াছেন । আমর! আমাদের দেশের হিতৈষী 

ব্যক্তিগণের দ্বারে সেবা ও ছাত্র-ভাগাবেব জন্য ভিক্ষার্থী হইয়! দণ্ডায়মান। আশা কবি, 

এই বিভাগেব মহব্ব বিবেচনা করিয়া সকলে আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। অর্থই 

ছাত্রভাগারের একমাত্র প্রধান সম্বল। ইহাব অনাটন হইলে এই বিভাগের কাঁধ্য এক 

প্রকার বন্ধ হইয়া যাঁয়। অর্থেব অল্পতা হেতু এই বিভাগে আরও ফে অধিক কাজ 

হয় নাই, তজ্ঞন্য আমবা ছুঃখিত আঁছ। অন্যান্ত বৎসর অপেক্ষা, এ বসব ছাত্র সাহাষ্যে, 
আমব! অধিক অঅর্থব্যয় করিতে পারিয়াছি বলিয়া! আমর! স্ুখান্ুভব করিতেছি । মোটের 
উপর সকলের আঘিক দান ও অন্তপ্রকার সাহাঁষ্য পাইলে এই বিভাগও যে স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের 
গাঁয় কৃতকার্ধ্য হইবে, তাহ! নিঃসন্দেহ। এই বিভাগের ভবিষ্যৎ বড়ই উজ্জ্বল দেখিতেছি। 
আশ] করি, আপনাদের বদান্তা ও মহান্্ভবতা আলোকে ইহা! আরো উজ্জ্লতর হইবে। 
পরিশেষে সেবা বিভাগের স্বেচ্ছা সেবকগণকে ও ছাব্র-ভাগাবে অর্থ ও পুস্তকাদি দাতাগণকে 
আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া ৪ তাহাদের মন্তোকপরি ভগবানের শুভাশীর্বাদ আকাঙ্খা 

করতঃ এই বিভাগের আলোচন! সমাপন করিলাম । আমাদের বদান্বর পৃষ্ঠপোষক শ্রীধুক্ত 

কুমার অরুণচন্ত্র সিংহ বাহাছবর নির্মলাবৃত্তি প্রতিষ্টা করিয়া নোয়াখালীর বহু ছাত্রের 

জন্য বিদ্ভামন্দিরের দ্বার উদঘাটন করিয়াছেন। এবং তিনি বহুভাবে নোয়াখালীবাসীর 

বিদ্যাশিক্ষার জন্য অকাতরে অর্থব্যক়্ করিতেছেন । তাহার “অরুণচন্দ্র হাইন্কুল? 

চিরকাল তাহার শুভ্রকীর্তি ঘোষণা করিবে । কালের করাল গতিতে যদি নোয়াখালী 

সহর সমুদ্রকুক্ষিগত ন! হয়, তবে কুমার অরুণচন্ত্র হাইস্কুল অচিরে অরুণচন্দ্র কলেজে পরিবন্তিত 

হইবে, আমাদের আশা ও বিশ্বাম আছে। আমাদের বন্ধুবর শ্রীষুক্ত বিমলাঁচরণ লাহ! 

নোয়াখালীর অনেক ছাত্রকে পুস্তক ও অর্থ দ্বারা গোপনে সাহায্য করিতেছেন, ইহাও আমরা 

আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত এখানে উল্লেখ করিতেছি । আমর ধাহাদিগকে সাহাষ্য করিতেছি, 

তাহাদের নাম প্রকাশ করিতে অনমর্থ ; আশা করি ইহাতে কেহ কিছু মনে করিবেন ন!। 


সাহিত্য-বিভাগ। 
সমাজিক ও নীতিসুলক প্রবন্ধাদি পাঠ, নোয়াখালীর প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের 


৬৪ নোয়াখালী । 


উপার্দান স£গ্রহ, নোয়াখালীর ভাষাতন্বের আলোচন। এই সকল এই বিভাগের কর্তব্যের মধ্যে 
পরিগণিত। উক্ত বিভাগের অধীন শ্রীষ্‌ক্ত জানকীনাথ গুপ্ত মহোদয় সাহিত্য নহ্বন্ধে এক 
প্রবন্ধ, এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্্রকুমার চক্রবন্তী বি, এস, পি, “আমাদের নোয়াখালী” শীর্ষক এক 
ধ্তিহাসিক প্রবন্ধ পাঠ কবেন ও আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সেন মহাশয় উহার মুক্্রণ 
বায় বহন করেন। উক্ত বিভাগে শ্রীধক্ত মৌলবী নাদেরেজ্জমাঁন সম্মিলনীর উপকারিতা সম্বন্ধে 
ইংরেজি ভাষায় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর নোয়াবালী জেলার মুখপত্র স্বরূপ একখানি 
ট্রমাসিক পল্তিকা প্রকাশিত করাব প্রস্তাব উত্বান্সিত হয়। এই আয়োজনে আমাদের মহামান্ত 
সভাপতি কুমার শ্রীবুস্ত অকণচন্্র সিংহ বাহাঁছুর আমাদের প্রধান সহায় শ্বরূপ হইয়াছেন। উক্ত 
বিভাগে আমবা' আবও অনেক কাঁজ করিব বলিয়া আঁশ! করিয়াছিলাঁম । কিন্তু নোকাখালীতে 
হঠাৎ ছুভিক্ষের আক্রমণ উপস্থিত হওয়ায় ভাব-প্রাপ্ত সহকারী-সম্পাদদক নোয়াখালী সম্মিলনী 
হুভিক্ষ ভাগ্ডারের ভার গ্রহণ করেন। এস্কলে আমর! তাঁহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান 
করিতেছি । আমরা অদ্যাবধি ১৫০১৯ পাই সংগ্রহ করিয়াছি । তন্মধ্যে আমাদের সভাপতি 
শীযুক্ত কুমার অকণচন্ত্র সিংহ বাহাঁছব ৫০০২ টাঁকা, বাবু সারদ1 প্রসন্ন দাঁস ২৫২, বাঁবু মনাথ 
ললাথ মুখাঞ্জি উকিল, হাইকোর্ট ২৫৯, বাঁকু নরেশচন্দ্র সিংহ, উকিল, হাইকোর্ট ৫০২, 
কলিকাতা । ট্ণিং একাডেমিব ছাত্র শ্রীমান্‌ ধীরেন্দ্র নাথ দা ১০০২, শ্রীযুক্ত মতিলাঁল ঘোষ, 
(অমৃত বাজার পত্িকাঁ,) ১০১, দ্রুগর্থনবাঁপী 1, 013 0172110119078111 ১৫০৯, ডাক্তার 
এন্‌, কে, মজুমদাঁব ৫০২, কবিবাজ যামিনীভষণ রাঁয় ১০২, মৌলবী আবদুল করিম বি, এ, 
১০২, শ্রীঘক্ত অক্ষয় কমাব সেন মভাণয়ের পন্থী ১০২ বাবু ভাগীবথচন্দ্র দাস ১০২ ও শ্রীযুক্ত 
উদন্ন চন্দ্র চক্রবত্তী ১০২ টাক] প্রদান কবিয়াছেন, উক্ত মহাঁশয়গণ এবং অন্তান্ত ধাহারা 
আমাঁদেব এই ভাগ্ারে অর্থ দান করিয়াছেন, তাহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করিতেছি । উক্ত অর্থ হইতে ৬০০২ টাঁকা আমরা রামকৃষ্ণ মিশনেব হস্তে অর্পণ করিয়াছি। 
১৯০২ সুহৃদ-সশ্মিলীতে এবং ৫০২ টাঁক1 ফেণীরিলিফ, ফণ্ডে দিয়াছি। ৫৭৭1০ আনা নোয়া- 
থালীর দরিদ্র ভদ্রলোকদিগের সাহাব্যার্থ ব্যয়িত হইয়াছে । তদতিরিক্ত ৬২ টাক? আবশ্যকীয় 
খরচের জন্ত ব্যয়িত হইয়াছে । মোটের উপর ফণ্ড হইতে ১৩৩১০ আনা ব্যয়িত হইয়াছে | 


শিক্ষ। বিভাগ । 


নোয়াখালীর দরিদ্র ছানব্রগণের বিদ্যালাভের উপায় নিদ্ধীরণ, নিরক্ষর শ্রমজীবি ও কৃষক- 
গণের মধো শিক্ষার প্রচলন ও স্ত্রীশিক্ষ। বিস্তার এই বিভাগের কার্য । উক্ত বিভাগের 
প্রাথম ছুই কার্ধো আমাদের এ্কান্তিক বাসন! থাক। সত্বেও অর্থাভাৰ প্রযুক্ত আমরা হস্তক্ষেপ 
করিতে পারি নাই। এই বিভাগে স্ত্রীশিক্ষাই আমাদের প্রধানতম কাঁধ্য। বিগত 
১৯১১ সনের ২৬শে নবেম্বর তারিখে এই সন্মিলনী নোয়াখালীবাসিনী দুইজন উৎকৃষ্ট রচন৷ 
লেখিকাকে পুরস্কার বিতরণ করিতে ইচ্ছা করে ! সম্পাদক মদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মনোমোহন 


নোয়াখালী । ৬৫ 


কাঞ্জিলাল, এম, এ, বি, এল, মহোদয় প্রবল বাঁসন! সত্বেও অর্থাভাব প্রযুক্ত উক্ত কার্ধ্যে 
হস্তক্ষেপ কবিতে অসমর্থ হন। তিনি ছুঃখিত হইয়া! লিথিয়াছিলেন “এইরূপ গুরুকার্য্য ভার 
স্কন্ধে নিতে যে অভিজ্ঞতা ও অর্থবল দ্রকাব তাহা কি কখনও পাওয়া যাইবে? বর্তমান 
সময়ে কলিকাতাবাপী বিদ্যার্থীগণেব পক্ষে এপ কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ, সময় ও পরিশ্রমের অপচয় 
ভিন্ন আব কি হইবে ।” 

পববর্তী বর্ষে সম্মিলনী স্ত্ী-শিক্ষা বিস্তীব কার্ষ্যে মনোনিবেশ করেন । উক্ত বর্ষে মং ৬৫২. 
টাকা পুবস্কাব বিহবণে ব্য়িত হয়। বিগত ১৯১৩-১৪ সনে সম্মিলনী শিক্ষা বিভাগে 
পারিতোধিকেব জন্ত মং ১৩৭1১/৩ পাঁই ব্যয় কবেন। এরই আশাতিরিক্ত উন্নতির জন্য উক্ত 
বর্ষের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ছর্গাকুমাঁব বায় এম, এ ও শ্রীযুক্ত হবলাল মজুমদার বি, এ মহোদয় 
আমাদেব ধন্ঠ বাদার্। মআঃ/লাচ্য বার্ধ সর্ব সমেত ৬৩ জন মহিলা রচনার প্রতিষোগিতায় ও 
৭৮ জন মহিলা শিন্ের প্রতিন্য(গিতায় যোগদান করেন। উক্ত বিভাগের পারিতোধিকের 
জন্য মং ২০১%৮৩ পাই বাধিত ভইয়াছে । মোটব উপর বলিতে পারি আমাদের এ বিভাগের 
কার্ধ্য আশান্তূপ সক্ষলত। লাভ কবিয়া্ছ এব তচ্জন্য আমাদের উক্ত বিভাগেব ভাব প্রাপ্ত 
সহকাবী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৌলভী গোলাম মোস্তাক্ষা বিশেষ ধন্যবাঁদেব পান্র। 

বন্তমান প্রচলিত প্রথা আঁমাদেব পরিবর্তন করা আবশ্যক কিনা উহা বিষম সমস্তাঁব 
বিষয় । ন্দী শিক্ষাৰ বিস্তাব ও উন্নতি সাপধনহই আমাদেব সম্মিলনীব অন্যতম উদ্দেস্তা | 
বর্তমান সময়ে সীশিন্গ। বিভাগেব পচলিত প্রথা স্দীশিক্গা বিস্তারেব সম্পূর্ণ উপযোগী কিনা, 
সেবিষয়ে মত ভেদ আছে । ভবিধাতে নিয়ম মত পবীক্ষা গ্রহণই আমরা সমীচীন মনে 
কবিয়াছি। অতএব আগামীবর্ষ হইতে মহিলাগণেব পৰীক্ষা গ্রহণই সঙ্গত বলিয়া মনে কবি । 
মামাদেব ভবস! আছে এ কার্স্যে গবর্ণমণ্টব শিক্ষী-বিভাগ, ডিছ্রীক্ট বোর্ড, দেশেব “জমিদার 
এবং তৃম্বামীবর্গ এবং বিগ্চাৎসাঁহভী মহোদয়গণেব সাহাধা প্রাপ্ত হইব। আমবা আরও 
প্রস্তাব কবি ভবিষ্যতে যাহাতে নোগ়্াখালীতত প্রাপ্ত শিল্প-দ্রব্যাদিব প্রদর্শনী হইতে পারে ও 
আমাদের মাতৃস্থানীয়া মহিলাঁগণকে উহা দেখাইতে পাবি এবং প্রবন্ীর নোয়াখালীতেই 
বিতবিত হইত পাবে তাহাঁৰ বন্দোবস্ত কবিতে পাঁবিলে ভাল তয়। আমাদের বিশ্বাস 
কলিকাতাক্ন পরবঙ্ষাব ঘোষণা কবিয়া নোয়াখালীতে মহিলাদিগেব নিজ হস্তে প্রদান করিবার 
বন্দোবস্ত কবিতে পাবিল আমবা প্ীশিক্ষা বিস্তাবে প্রভূত সাহায্য কবিতে পারি। 
আমাঁদেব কোঁন কোনও বন্ধু বলেন যে স্ীলোক দিগের পরীক্ষা! গ্রহণ কাধ্য কোন প্রকারেই 
আশানুরূপ হইতে পাবে না। তাহাদিগেব অবগতির জন্য ঢাকা বিভাগেব স্কুল সমূহের 
[0919৩০059০ [155 (38112 মহোদয়াব মন্তব্য হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা 
করি । ৮595 95090196195 845 00110 8 ৬০1. 001৩ 0% 1709 0109 ৪139. ,,১,, (01 
05559 02065 ০01 679 ০:০0৬1709, 11191510915) 17319 79022 20৬910833 
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টি 


৬৬ নোয়াখালী । 


(01109 0১616106503 ৩0170910170 021021 519 91100818250 60৬/8105 561 
09৮510101023176) 


আমাদের যুবক সভ্যগণের উৎসাহবর্ধনার্থ শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিশীকাস্ত মজুমদার 
মহোদস্ব এম, এ পরীক্ষায় যিনি আমাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন, তাহাকে একটি 
স্থুবর্ণপদক পুরস্কার দিয়া আসিতেছেন। শ্ীধুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য টোল বিভাগে তাহার 
স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্থৃতি রক্ষার্থ “গৌরীনাথ সার্বভৌম” পুরস্কার প্রদান করিয়া! আসিতেছেন। 
এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার দত্ত বি, এ পরীক্ষায় যিনি আমাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার 
করেন, তীহাকে এক রৌপ্যপদ্ক পারিতোধিক দিতে প্রতিশ্রত আছেন। আলোচ্য বর্ষে 
কোনও অনিবার্ধ্য কারণে তাহার পুরস্কার স্থগিত রহিল। বর্তমান .বর্ষে ও আমরা আর 
একটি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছি। সিটি কলেজের দ্বিতীয় বাধিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত অমূল্য 
কৃষ্ণ বস্তু, নোষাখালী সম্মিলনী সভার 9115 €£849485105 সভ্যদিগের মধ্যে যিনি “আমাদের 
সমাজ” বিষয়ক রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তাহাকে এক রৌপ্য পদক প্রদান 
করিতে প্রতিশ্রুত হইর়াছেন। উক্ত রচনা আগামী ১লা জানুয়াবির মধ্যে সম্পাদকের নিকট 
প্রেবণ করিতে হইবে । রচনা আমাদেব মাতৃভাষায় লিখিতে হইবে। 

আলোচ্যবর্ষে আমাদিগেব সন্মিলনীর কায বহুধা বিভক্ত হইয়াছে এবং আমাদিগকে 
অনেক অপ্রত্যাশিত কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ পুরস্বাব বিতবণ বিলম্বে 
হওয়ায় এবং ছুর্ভিক্ষ ও পত্রিকার জন্য সাধারণ বিভাগে মোটের উপর ডাক খরচ ও অন্ঠান্ 
ব্যয় অধিক করিতে হইয়াছে । এ বতসুরেব আক ব্ায়েব হিনাবে ছাপা খরচ কাহারও নিকট 
অধিক হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; তছ্ত্তবে আমর! জানাইতেছি যে উহাই 
আমাদের, সম্পূর্ণ ছাপা-খরচ নহে । আমাদেব গ্রদ্ধে্র সভাপতি মহাঁশয় তীাহাব নিজ ব্যয়ে 
সন্মিলনীর নিয়মাবলী ও “কলেরা ও বসন্ত রোগ” প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ পাইবার উপায় বিষয়ে এক উপদেশ পত্র ছাঁপাইয়! সম্মিলনীব পক্ষ হইতে নোয়াখালীর 
গ্রামে গ্রামে বিতরণ করাইয়াছেন। অধিকন্ধ ছাপা-খরচের জন্ত ১৩1০ আমরা সভ্যগণ হইতে 
পাইয়াছি। হুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারের আবেদন পত্রা্দি ছাপাইবার খরচও ৫২ টাক পড়িয্াছে। 
পৰ্রিকা বিভাগে এ পর্য্যন্ত সম্মিলনীর তহবিল হইতে 1১০ কর্জ লওয়া হইয়াছে । যে 
পর্্যস্ত পত্রিকার স্থায়ী আয়ের পন্থা! নিবপিত ন! হয়, ততদিন সম্মিলনীকে পত্রিকার 
আনুসঙ্গিক সামান্ত সামান্য বায় ভার বহন করিতে হইবে । তাহাও সম্ভবতঃ অনধিক 
কালের জন্ত। পত্রিকার অন্তান্ত বিশেষ বিশেষ খরচাদি বর্তমানে পত্রিকার সম্পাদক 
মহাশর়ই বহন করিতেছেন । 


আমাদের অভাব । 


সম্মিলনীর কার্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে ; দিনদিনই সম্মিলনীকে বহু ব্যয় সাপেক্ষ 
কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে। প্রবর্তিত স্ত্রীশিক্ষার প্রচার কল্পে পরীক্ষা গ্রহণ 


নোয়াখালী । ৬৭ 


কার্য্যও অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ । এই কাধ্যেব জন্ত সম্মিলনীব সভ্যগণকে মনপ্রাণ ঢালিয়া! 
দিতে হইবে। আমাদের দাতা ও অভিভাবকগণকে সাহাধ্য ভাগাব খুলিয়! দিতে হইবে। 
ডিষ্রীক্টবোর্ড ও গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী অর্থ-ভাগডার 
(80৭) ন। থাকিলে এনধপ গুক-দায়ীত্বপুর্ণ কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ কবা সমীচীন কিন তাহা 
ভাবিবাঁর বিষয়। সহযোগী ত্রিপুবা হিতসাধিনী সভায় ও অন্তান্ত সম্মিলনীতে স্থায়ী 
অর্থাগমের উপায় রহিযাছে। সেখানে সদাশর ডিস্বীক্টবোর্ড বার্ষিক ১০*২ টাকা ও 
ত্রিপুরার মহারাজ! বাহাঁছর ১৫০২ টাঁকা চাদা প্রদান কবিতেছেন। তছুপরি উক্ত সভা 
আমাদেব সন্মিলনীব স্তায় পৃষ্ঠপোষক ও সদাশর অভিভাবকগণ নিয়মিত সাহাধ্য করিয়া! 
থাকেন। দরিদ্র ছাত্রগণ হইতে প্র।প্ত টাদা দ্বারা কোনও বৃহৎ কাধ্যই সাধিত হইতে 
পারেনা । আমার ভদ্ব হয় একদিন হয়ত আমাদেব সমস্ত আশাভবসা উপঘুক্ত অর্থাভাবে 
বিলীন হইক্না যাইতে পাবে। স্থায়ী ভাগাখ (6907) ও চাঁদার উপবই আমাদের সম্মিলনীর 
দুঢ ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। বস্তুতঃ অর্থাভাবে আমাদের কার্যাবলী সুচারুরূপে 
সম্পন্ন হইতেছে না। অতএব আমাদেব দেশের ধনীগণকে ও আমাদেব পিতৃস্থানীয় তৃস্বামী- 
বর্গকে এ কার্যে আমাঁদেব সহায়তাব জগ্ অগ্রদব হইতে হইবে । চিষ্রী্টবোর্ডকে আমাদের 
এ কার্যে সাহায্য করাব জগ্ত প্রার্থন। করিতে হইবে । কিন্ত আমাদেব ভবসা এই যদ্দিও 
আমাদেব সম্মিলনীব ভাগ্ারে সুবর্ণ রজত মুদাৰ অভাব, তথাপি ষাহাবা আমাদের 
পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালক তাহাঁবাই আমাদেব ধনরও্র সদৃশ । ঠাহাবাই সন্মিলশীব আশ্রয় 
স্থল। কার্ধ্যকালে তাহাদদের উৎসাহ বাক্য, বিপর্দে তাহাদের পবামর্শ, জুথহঃখে তাহাদের 
সহানুভূতি ইহাই আমাদেব অমূল্য সম্পদ । 


ধন্যবাদ জ্ঞাপন । 


রিপন কাঁলেজের স্বত্বাধিকারী, স্বদেশ হিতৈষী অনাবেবল, শ্রীযুক্ত সুরেন্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ও তদীয় সুযোগ্য স্ুপাঁবন্টেনডেন্ট শ্রীযুক্ত অমৃতচন্দ্র ঘোষ মহোদয়গণ তাহাদের 
কলেজ গৃহে সন্মিলনীর আজন্ম অধিবেশনেব স্থান দান কবতঃ আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা 
ভাঁজন হইয়াছেন । 

নোয়াখালী সম্মিলনী, সপ্তীবনী ও বেঞগ্গলী প্রভৃতি পত্রিকায় আমাদের সম্মিলনীর 
সমাচার সর্বদা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তজ্জন্ত .সম্পাদকগণ আমাদের ধন্যবাদার্হ । 
অধিকন্ত যে সকল মহাত্মা স্বীয় আর্থিক সাহায্য ও উৎসাহ দ্বারা সম্মিলনীর ক্ষীণ কলেবর 
সবল ও পুষ্ট করিয়াছেন ও যে সকল সভ্যের অদম্য উৎসাহ ও সহায়তায় আজ সম্মিলনী 
কৈশোরে পনার্পন করিল, আজ দশম বর্ষের কার্ধ্যাস্তে সম্মিলনী তাহাদের নিকট আপনাকে 


চিরখখণী বলিয়া ঘোষণ! করিতেছে । 
এ বৎসর দুর্ভিক্ষের জন্ত সশ্মিলনীর কার্্যকাঁল বর্ধিত করিতে হইয়াছিল ও অধিবেশম 


৬৮ নোয়াখালী । 


বিলম্বে হইতেছে, আশাকরি, সন্বদয় সভ্যগণ কাধ্যের গুরুত্বজ্ঞানে সম্পাদককে তাহার 
অনিচ্ছাকৃত ক্রটা ও বিলম্বের জন্য ক্ষমা করিবেন। ধাহারা আমাকে এই বৎসরের কার্য্য 
নির্বিক্নে সম্পন্ন করিবার জন্ত সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদিগকে আমি আমার আন্তরিক 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । আমার কাঁধ্যে বহু ভ্রম প্রমাদ ও ক্রটী পরিলক্ষিত হইতে 
পারে ও হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ আমরা এখনও কোন কাধ্যেই সম্পূর্ণতা ও সম্যক্‌ 
অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি নাই ; কিন্তু আশাকরি, আমার স্বদেশবাসী সহ্ৃদয় ভ্রাতৃগণ 
আমার অজ্ঞান কত অপরাধ মার্জন। করিবেন । বিশেষতঃ সন্মিলনীর চাদ সংগ্রহ করা ষে 
কি এক ছুক্ুহ ব্যাপার, তাহ] ভূক্তভোগা ভিন্ন অন্যের বোধগম্য নহে । এই চীদা সংগ্রহ 
করিতে সকল সময় সমর্থ ছিলাম না বলিয়াঁও বন্ুকার্যে শিথিলতা পরিলক্ষিত হইতে পারে। 


উপসংহার | 


সর্বনিয়ন্তা ভগবানের পবিত্র নাম গ্রহণ করতঃ আমরা কার্ধযক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছি ; 
উপরে সর্ধদর্শী ভগবান, নীচে সর্বংসহ! ধরিত্রী, সম্মুখে আশা ও চারিপার্থে আমাদের 
দেশ ও সমাজকে লক্ষ্য করিয় কার্যে অগ্রসর হইব। ভবিষ্যতে তিমিরাবৃত আশার গহ্বর 
হইতে মুনিমুক্তা রত্র-কাঁঞ্চন সংগ্রহ করিয়া আমাদের স্বদেশ জননীকে সুসজ্জিত করিব 3 
গুভকার্য্যে--ঈশ্বর আমাদের সহাঁয় ;--এই আমাদের ভরসা ।* 


শীমহেন্দ্রকুমার ঘোষ 
সম্পাদক, নোয়াখালী-সম্মিলনী, 
কলিকাতা, ১৯১৪-১৫ 


পে ২০ ৬ অপ ৯ ওল 


স্ল্িশ্পিষ্ট (5) 
মাধারণ সভার কার্যা বিবরণী 
প্রথম অধিবেশন । 


তাঁং ১৬ই আগষ্ট, ১৯১৪ ইং। 


নোয়াখালী জিল! স্কুলের হেডমাষ্টার ৬ মৌলভি ফজরদ্দিন আঁহঙ্গদ, বি.এ মহোদয়ের 
অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ এই সভ1! আহত হয়, উক্ত সভায় যে :অপর একটা প্রস্তাব 
গৃহীত হয় তাহা এই 1-_ 


স্পা রান 


* কলিকাতাস্থ নোয়াখালী সম্মিলনীর দশম নার্ধিক অধিবেশনে রিপনকলেজ গৃহে সম্পাদক কর্তৃক 
পঠিত হয়। 





নোয়াখালী । ৬৯ 


আগামী বর্ষ হইতে কাঁ্ধ্য নির্বাহক সমিতিতে যে ১৪ জন সভ্য মনোনীত হুইবে, 
তাহাদের মধ্যে ১২ জন সাধারণ সভ। নির্বাচন করিবেন ও অবশিষ্ট ২ জন সভ্য নির্বাচিত 
কাধ্য নির্বাহক সমিতি মনোনীত করিবে। 


দ্বিতীয় আধবেশন। 
তাঁং ৩০শে আগষ্ট ১৯১৪ ইং । 


উক্ত সভায় সন্মিলনীর কার্য্যের স্তুবিধার্থ, সম্মিলনীব কার্ধ্য চারিভাগে বিভক্ত করা 
উচিত বিবেচিত হয় ও চারিজন সহকারী সম্পাদকেব উপর উক্ত বিভাগ চতুষ্টয়ের ভার 
অর্পিত হয়। 
যথা--(ক) সাধারণ বিভাগ । 
(খ) সেবা ও ছাত্র-ভাগ্ার । 
গে) সাহিত্য বিভাগ । 
(ঘ) শিক্ষা বিভাগ । 
উক্ত বিভাগ চতুষ্ঠয়ের কার্ষ্যে সম্পাদক ও সহকাবী সম্পাদকের সহায়তার জন্য বিভাগীয় 
কমিটী গঠিত হয়। 
তৃতীয় অধিবেশন । 
এই ডিসেম্বব, ১৯১৪ । 
উক্ত সভাব সম্পাদককে সভাঁব রিপোর্ট, নিয়মাবলী ও কার্ধ্বিববণাি পুস্তকাঁকাঁরে 
প্রকাঁশ করিবাব অনুমতি দেওয়া হগ এবং পববন্তী ববিবাব ষান্মাসিক অধিবেশন আহ্বাঁন 
কবিবাব অনুমতি দেওয়া হয় । 
চতুর্থ ও ষাম্মীসিক অধিবেশন | 
১৩ই ডিসেম্বব, ১৯ ৪ । 
উক্ত সভায় নোয়াখালীব গৌধৰ শ্রীঘুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচবণ তর্কচুভাঁমণি মহোঁদয়কে 
মহাঁমহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করিবাব জন্য গবর্ণমেন্টকে অন্ুুবোধ করিবাব প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। সাহিতাশাধার সম্পাদক শ্রীঘুক্ত স্থবেক্রকুমার চক্রবর্তী বি, এস্‌, সি “আমাদের 
নোয়াখালী” শীর্ষক এক সারগর্ড প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রঙ্গীনচন্ত্র হালদার নানা 
প্রকার আবৃত্তি ও কৌতুক উদ্দীপক অভিনয় দ্বাবা সভাস্থ সকলকে পরিতুষ্ট করেন। 


পঞ্চম অধিবেশন । 

৩১শে জানুয়ারী, ১৯১৫ | 
উক্ত সভা স্বর্গায় নবাব অনাবেবল্‌ সাঁর খাঁজা সলিমউল্ল! বাহাছুর, জি, সি, আই, ই, 
কে, সি, এস, আই মহোদয়ের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। শ্রীযুক্ত মৌলভি 


ণ নোয়াখালী । 


নাদেরেজ্জমান সন্মিলনীর উপকারিত! স্বন্ধে ইংরাজি ভাষাক্ন এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। কৰি 
শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় স্ববচিত একটী কবিতা আবৃত্তি কবেন। উক্ত সভাঙ্প 
শিল্প ও প্রতিযোগিতার জন্ত রচনা নিদিষ্ট কর! হয়, সভাপতি শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহ। 
বি, এ, এম, আর, এ, এন্‌, জমিদাব মহোদয় রন্ধন ও পরিবেশন বিষয়ক রচনায় ধিনি প্রথম 
স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাকে ২₹*২ টাকা মুল্যের একটা পারিতোধিক প্রদান করিতে 
এবং সম্মিলনীর ছাত্র-ভাগ্ডারে ২*২ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। 


বিশেষ অধিবেশন | 
৭ই ফেব্রুয়াবী, ববিবার ১৯১৫। 


সম্মিলনীর সভাপতি ও পৃষ্ঠপোষক কুমাব শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাছুবেব প্রাসাদে 
সম্মিলনীর সভ্যগণ এক সান্ধ্-সম্মিলনে উপস্থিত হন। উক্ত সন্মিলনে বিবিধ আমোদ 
প্রমোর্দের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল । 
বিশেষ অধিবেশন । 
৫ই মার্চ, ১৯১৫। 
বঙ্গদেশীয় বিভিন্ন সম্মিলনীব প্রতিনিধিগণকে লইয়া! এক প্রতিনিধি-সভা স্থাপন করিবাব 
আয়োজন করা হয় ও সেই সভাতে আমাঁদেব প্রতিনিধি প্রেরণেব ব্যবস্থা হয় । 
ষষ্ঠ.অধিবেশন । 
১৪ই মার্চ, ১৯১৫ । 
উক্ত সভায় ৬ গোপালকৃষ্ণক গোখ্লে মহোদয়েব অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ কবা 
হয়। বঙ্গদেশীয় প্রতিনিধি-সম্মিলনীর জন্য ছুইজন প্রতিনিধি মনোনীত হয়। 
সপ্তম অধিবেশন । 
৪ঠা জুলাই, ১৯১৫ । 
ছুর্িক্ষ ভাণ্ডার স্থাপনার্থে এই সভা আহৃত হয়, এবং এক ছূর্ভিক্ষ কমিটি মনোনীত হয়। 
উত্ত কার্যে সহায়তার জন্য এক সাব-কমিটি গঠিত হয়। 
অষ্টুম অধিবেশন । 
৮ই আগষ্ট, ১৯১৫ । 


উক্ত সভায় হুর্ভিক্ষ ভাঁগারেব কাধ্য আরে কিয়দ্িনের জন্য পরিচালিত করিবার প্রস্তাব 
গৃহীত হয় ও এক নূতন কমিটি গঠিত হয়। সন্মিসনী হইতে একখানি পত্রিকা পরিচালিত 
ও প্রকাশিত হইতে পারে কিনা ইতি-কর্তব্য নির্ধারণার্থ এক ক্ষমতা প্রাণ্ড সাধ-কমিটি 
মনোনীত হয় । নোয়াখালীর হুর্ভিক্ষ দমন কার্ধ্যে বাহার সাহাধ্য করিকাছেন তাহাদিগকে 


নোয়াখালী । দ্১ 


ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিশিকাস্ত মজুমদাঁব মহাশয় হুর্ভিক্ষ ফণ্ডে একশ 
কালীন ৫০২ টাকা ও প্রতি মাসে ১০২ টাকা চাদ দিতে প্রতিশ্রুত হন। ভবিষ্যতে ছুর্ভি্ষ- 
ভাগডার নিঃদহায় তদ্রলোকদিগের সাহায্যার্থে যত্বপর হইবে স্থিরীকৃত হয় । 


নবম অধিবেশন । 
২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ । 
বার্ষিক পুরক্কারবিতরণী ও শিল্প-প্রদর্শনী সভা । 
উক্ত সভায় বহু গণ্য-মান্ত ও সন্মানিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এম, এ পরীক্ষায় 
কৃতিত্বের জন্য ডাক্তার এন্‌, কে মজুমদার প্রদত্ত স্বর্ণপদক ও সংস্কত কাব্য-শান্ত্রে কতিত্বের 
জন্য ৬ গৌবীনাথ সর্ব্বভৌম” পুরস্কার ছাত্রগণ মধ্যে প্রদত্ত হয়। শিল্প ও প্রবন্ধের জন্য 
যথাক্রমে ৯৩টী ও ২০টী পুরস্কাব মহিলাদিগেব প্রতিনিধি মারফত বিতরিত হয়। এ বৎসরে 
সর্বসমেত ২০১৮/৩ টাকার পারিতোধিক বিতরিত হয়। উক্ত সভায় শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
এন্‌, কে, মজুমদার মহোদয় গ্ৃহস্থালীব জন্য একটী রৌপ্য পদক, শ্রীবুক্ত মহেন্দ্রন্্র সেন 
জী-শিক্ষা বিভাগে তাহার স্বগীয়া! মাতৃদে বীব স্মৃতি বক্ষার্থে একটা রোপ্যপদক !সীত। মেডেল), 
শ্রীযুক্ত অমুল্যকৃষ্ণ বন্থু 00৭67 €1200865 ছাত্রদিগেব মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য 
একটী রৌপ্য পদক, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মজুমদার ভ্্রী-শিক্ষা বিভাগে একটা পুরস্কার, শ্রীযুক্ত 
বিকেশলোভন সেন কার্পেটের জুতার জন্য একটা পুরস্কার ও শ্রীযুক্ত অনস্তকুমীর মজুমদার 
জামা প্রস্ততেব জন্ত এক পুরস্কার ঘোষণা করেন । শ্ীহট্রের অন্যতম নেতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
সুন্দপীমোহন দাস এম, বি মহাশয় উক্ত সভায় সভাপতির আপন গ্রহণ করিয়াছিলেন । ধাহাঁরা 
পুরস্কার প্রাঞ্ড হইয়াছেন তাহাদ্দেব নাম ষথাত্ানে লিখিত হইয়াছে । 





সল্িস্পিষ্ট [ খা] 


কাধ্যনির্বাহক সভার বিবরণ । 
প্রথম অধিবেশন । 
১৪ই আগস্ট, ১৯১৪ । 
কার্ধ্য-নির্বাহক সমিতিতে ভবিষ্যতে সাঁপারণ সভা হইতে দ্বাদশজন সভ্য প্রেরিত হইবে 
উক্ত নির্বাচিত কার্ধ্য-নির্বাহক সমিতি আরো ছুইজন সভ্য মনোনয়ন করিতে পারিবে, 
এই প্রস্তাব গৃহীত হয় । সভার কার্ধের সুবিধা ও প্রসারার্থ কার্যযাদি চারি ভাগে বিভক্ত 


হইবার প্রস্তাব গৃহীত হয় । 
দ্বিতীয় অধিবেশন । 


২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ । 
সন্মিলনীর কার্যাবলী পুস্তকাকাঁরে প্রকাশিত হওয়া উচিত বলিয়! বিবেচিত হয় । 
উক্ত সভায় যাম্মাসিক অধিবেশনে প্রীতি-সম্মিলনীর বন্দোবস্ত করা অনুমোদিত হয়। 


৭২ নোয়াখালী । 


ভবিষ্যতে কার্যের সুবিধার জন্য সশ্মিলনীর বিশিষ্ট সভ্যদিগকে পরিচালক ও বিশিষ্ট সভ্য 
এই ছুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। 


তৃতীয় অধিবেশন । 
২৯শে ডিসেম্বর । 


বিভাগীয় কমিটীর (9810-0010101065০র ) প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। 


চতুর্থ অধিবেশন । 

২৪শে জানুয়ারী, ১০৯৫ । 
ছাত্র-ভাগ্াঁর ও সেবা বিভাগে সাহাধ্য সংগ্রহের জন্য সভ্যদিগকে অনুরোধ করা হয়। 
সত্রী-শিক্ষার উন্নতি কল্পে এ বৎসর ও পুরস্কারাদি ঘোষণা করা ঠিক হয়। উক্ত সভায় নিয়লিখিত 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। আমাদের দেশে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকা-বিদ্যালয় ভডিট্রিক্ট বোর্ডের 
সাহাষ্যাভাবে বিলুপ্ত হইতেছে, উক্ত বিদ্যালয় সমূহকে ডিষ্টরিক্ট বোর্ডের সাহাধ্য প্রাপ্তির পূর্ব 
পর্য্যন্ত অর্থ সাহায্য ও উতসাহদ্বাা রক্ষা করিতে চেষ্টিত হওয়া এবং এই প্রকার বিদ্যালয় 
স্থাপনে ষত্ুপব হওয়া আমাদের সন্মিলনীর কর্তব্য । সভার আর্থিক অবস্থার উন্নতির উপর 

এই কার্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে । 


পঞ্চম অধিবেশন । 
১০ই মার্চ, ১৯১৫। 


প্রতিনিধি সম্মিলনীতে ( £১11 135017691 58100711201) হুইজন প্রতিনিধি প্রেরণ কব 
স্থিরীকৃত হয় । সন্মিলনীর খাতা -পত্রা্দি রাখিবার জন্য একটী বাক ক্রয় করিতে সম্পার্দক 
অনুমতি প্রাপ্ত হন। 


ষষ্ট অধিবেশন । 
৪ঠ1 সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ । 


আগামীবর্ষ হইতে ভ্ত্রী-শিক্ষ' বিভাগে নিয়মমত পরীক্ষা গ্রহণ কর! স্থিরীকৃত হয়। 
উক্ত সভায় বর্তমান বর্ষের জন্য পুরস্কার প্রাপক ও প্রাপিকাগণের নির্বাচন হয় । এই সভায় 
ঢাকাস্থ নোক্সাথালী সন্মিলনীকে আমাদের শাখা-সন্সিলনীরূপে গ্রহণ করা হয়। শীগ্রই 
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের চীফু সেক্রেটারীর সহিত নোয়াখালী জেলার পরিবর্তন সম্বন্ধে আমাদের 
অভিযোগ জ্ঞাপন ও তদ্বিযয়ক আলোচনার্থ এক ডেপুটেশন বন্দোবস্ত করার প্রস্তাব 


গৃহীত হয়। 


নোয়াখালী । তি 


সগ্ডম অধিবেশন । 
৫ই সেপ্টেম্বর । ১৯১৫ 


আমাদের মফঃম্বলস্থিত বিশিষ্ট সভ্যগণের নির্দেশানুসারে নোয়াখালীর ছুর্ভিক্ষপীড়িত 
নিঃসহায় ভদ্রলোকদিগের অবস্থা বিবেচনা করতঃ অনধিক ৩০৯২ ছয় শত টাকা ছুর্ভিক্ষ 
পীড়িত ভদ্রলোক দিগের জন্ত ব্যক্িত হইবার প্রস্তাব গৃহীত হ্য়। 
অষ্টুম অধিবেশন | 
১৯শে সেপ্েম্বর, ৯১৫। 
এম, এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য পুরস্কাব প্রাপক নির্বাচিত হয় ও ইহ! স্থিরীক্কত হয় 
যে ভবিষ্যতে বি, এ পবীক্ষান় সম্মানেব সহিত (৮৮10 ০7০4৪) উত্তীর্ণ হইতে না 
পারিলে কাহাঁকেও পুরস্কার দেওয়া হইবে না। পারিতোধিকের পুস্তক নির্বাচনের জন্ঠ 
এক বিভাগীয় কমিটা গঠিত হয়। শিল্প বিভাগে আব ১১ জন মহিলাঁকে পুবস্কার দেওয়ার 
জন্য সম্পাদককে অন্থমতি দেওয়া হয়। 
নবম অধিবেশন । 
১লা অক্টোবব। 
কাধ্যনির্বাহক সমিতি সম্পার্দকেব নিকট হইতে সম্মিলনীব আয়-ব্যয়েব হিসাব গ্রহণ করেন। 
সলিশ্পিষ্ট [গ] 
আয়-ব্যয় নির্ণয় পত্র 
আয়েব তালিক। 
১। শ্রীযুক্ত কুমাৰ অকণচন্দ্র সিংহ বাহাঁছুব-__ ৩৫২. 



































» বিমলাচবণ লাহা ৪০২. 
ডাক্তার এন্‌, কে, মজুমদার ৩০২ 
শ্রীযুক্ত ষছ্ুনাথ গুপ্ত "7১০২ 

৬ অক্ষয়কুমার সেন----- - ১২৮০ 

» স্ুরেন্দ্রকুমাব চক্র বর্তী- ১৯1৬/৭ 

» দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী-_--_---১৪৭ 

» সাবদাপ্রসন্ন দাস-_----- শখ 

». ভগীবথচন্দ্র দাস-_- -----77777৮% 

» ত্রিবেণীকাস্ত গুপ্ত-_----- ৫২. 

সাবদাকুমার দত্ত শন ৫৭৭ 

» উদ্দয়চন্ত্র চক্রবর্তী-__-_--- -৫২. 

». বসস্তকুমাব বসার 

» ক্ষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ৮ 


সম্মিলনীব সভ্যগণ হইতে 
সংগৃহীত--_-_-_----১১৩* 
ত৪উতাই 


নোয়াখালী । 


৭8 




















ব্যয়ের তালিক। 


ডাক-থরচ | কাগজপত্রাদি  গাঁডি ভাড়া | সরঞ্জাম 


পাও 


ছাঁপা-খরচ ' পারিতোষিক। রীতি মোট 
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| 
শু শপ” 
৩/৯ | ৯৮০ ২৩২ | ৩৫//৯ 
রিয়ার জার রা নর ৮ 
1 
৫1৬ | ৰ /৬/০ | ৷ ৰ ১৭৮৮৮/৩ ১৯১৯ 
ূ 
৩ পল 
ূ ! | ূ | 
২।৩ | ১৩ ূ | | ৩৩৬ 
পির নি টিটি নিরাতে রাযি জেরার 
1 | ূ 
৫%৩ ূ র ৫২. ৰ ১৩০৩ 
25252584552 সর সা 
| 
| দবিদ্র ভাগার। 
ূ ৪৬. ৃ ূ ৪৬২ 
২০৮ ৪৮/৯ ৬৮৩ ৬/৯ ২৮।%০ ূ ২৪৭৮৩ ৃ ৩১৮৩৬ ৃ ৩৪৬৩/৬ 
1 1 
5. ৩৪৬৩৯ পাই টা ্ 
এই হিসাব নির্ভুল হইয়াছে। 
৩৪৬৬/৬ 


(স্বাক্ষর ) শ্রীপ্রসন্গ কুমার চক্রবর্থী। 
(স্বাক্ষর) শ্রীম্রেন্্র কুমার চক্রবর্তী । 








১] 


২।. 


১। 


| 


১ম 


১ম 


নোয়াখালী ৷ ৭৫ 


সল্িল্পিষ্ত [চ্য] 
নোয়াখালী সম্মিলনীর 


পুরস্কার তালিকা ১৯১৪-১৫ ইং 


এম, এ, পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য শ্রীষুক্ত অক্ষয় কুমার মজুমদাঁর এম, এ, 
দাতা-_শ্রীযুক্ত নিশিকাস্ত মজুমদার 
নোয়াখাঁলীবাসী ছাত্রগণের মধ্যে যিনি কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় সর্বাশেষ্ঠ স্থান 
অধিকাঁর করিয়াছেন । 
প্রাপক--ঞ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ( দেৰপাড়া টোল) 
দ্রাতাঁ-_শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য । 

খে) রচন। বিভাগ (জ্্রী-শিক্ষী ) 
দাঁতা শ্রীযুক্ত কুমাব অরুণ চন্দ্র সিংহ বাহাছর 
প্রাপিকা-_শ্রীমতী অমিক্নবাল! দর্ত,__ সুবর্ণ পদক (মাইজদী) 
দাঁতা অধ্যাপক শ্রীবুক্ত অস্বিকাচরণ রক্ষিত এম্, এ। 
প্রাপিকা_ শ্রীমতী বসন্তকুমারী রায় (করপাঁড়। ) 
দাতা শ্যুক্ত চন্দ্রকুমার দাস ( পোষ্টমাষ্টার ) ছমি মুম্পীরহাট 
প্রাপিকা--শ্রীমতী নগেনবাল! দেবী, (টাউন) 
দাঁতী শ্রীযুক্ত ঘোগেক্রমোহন চৌধুরী বি, এ ( কুমিলা ) 
প্রাপিকা-_শ্রীম ভী মাহামুদ! খানম্‌ (মাছিমপুর ) 


রন্ধন ও পরিবেশন । 

পুবস্কার দাঁত শ্রীঘুক্ত বিমলাঁচরণ লাহা বি, এ, এম, আব, এ, এস, জমিদার । 
প্রাপিকা _শ্রীমতী পঙ্গজিনী বায় (করপাঁডা) 
পুবস্কাব দাতা শ্রীধুক্ধ বিমলাচবণ লাঁহ! বি, এ, এম, আব, এ, এস, জমিদাব । 
প্রাপিকা-_স্তীমতী সাবিত্রী বাল আইচ (টাউন ) 

দ্বিতীয় পুরস্কীর 
দাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী বি, এস্‌, সি। 
প্রাপিকা_-শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী, শ্রীফলতল। ( খিলপাড়া ) 

তৃতীয় পুরস্কার 
দাতা শ্রীযুক্ত মৌলবী গোলাম মুস্তাফা 
পাপিকা_জ্ীমতী তাহেরা খাতুন ( লক্ষীপর ) 


ণ৬ নোয়াখালী । 


বিশেষ পুরস্কার 
দাতা অধ্যাপক শ্যুক্ত মহেক্কুমার ঘোষ এম্‌ এ, এম, আর, এ, এস, 
প্রাপিক1-_-শুীমতী গঙ্গাসুন্দরী সিংহ €(লামচর ) 
(২) আীমতী হরস্ন্দরী মজুমদার (দালাল বাজার ) 


বিষয় সামান্য সামান্য রোগ ও তাহার প্রতিকার । 
১ম পুরস্কার 
দাঁতা- ্টধুক্ত যছুনাথ গুপ্ত কবিরত্ব ] 
প্রাপিকা-_ শ্রীমতী সরোজিনী শুর € রৌপ্য পদক ) (বরই তলা) 
২য় পুরস্কার 
দাতা __শ্ধুক্ত মনোমোহন কাঞ্জিলাল এম, এ, বি, এল । 
প্রাপিকা--জ্মতী বসন্তকুমারী রায় ( করপাড়। ) 


বিষয় £_ নোয়াখালি মেয়েলী ব্রতকথ। 
১ম পুরস্কার 
দাতা_ _শ্ীবুক্ত সুরেন্্রকুমার চক্রবন্তী বি, এস, সি। 
প্রাপিকা-_শ্রীমতী শৈলজা রায় ( করপাঁড়া ) 
য় পুরস্কার 
দাতা।__-গ্ীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন 
গ্রাঁপিকা-_শ্রীমতী কুসজ্মকাঁমিনী আচাধ্য (জক়্াগ) 


বিষয় পতিভক্তি 
»ম পুরক্ষার 
দাতা-_-অধ্যাপক শ্বুক্ত সারদাপ্রসন্ন দাস এম, এ। 
প্রাপিকা-_শ্রীমতী অমিক্রবাল৷ দত্ত (মাইজদী ) 
২য় পুরস্কার 
দাতা- সম্মিলনী প্রদত্ত 
প্রাপিক1--শ্রীমতী সরোজ বাল। বায় (করপাড়া ) 
৩য় পুরস্কার 
দাতা শ্রীযুক্ত মৌলবী নাঁদেরজ্জম। 
প্রাপিকা--জীমতী কুস্থমলতা দেবী (টাউন) 


নোয়াখালী । ৭৭ 


বিশেষ পুরস্কার 
দাতা-_সম্মিলনী 


প্রাপিক!-(১) জ্ীমতী কিরণবাঁল! গুহ রায় (সন্দ্বীপ) 
(২) শ্রীমতী কুস্মকুমারী মজুমদার ( ধলিয়া, ফেণী ) 
অবরোধ প্রথা 
১ম পুরস্কার-_-শ্রীমতী বসস্তকুমারী বাক্স (করপাড়া )। পুরস্কার গ্রাপিক1 সম্মিলনীকে এই 
1ারিতোধিকের মূল্য দান করিয়াছেন । 


২য় পুরস্কাব---শ্ীমতী সুরবাল! রায় (ছুর্গাপুর ) 
দাঁতা--সম্মিলনী । 


শিল্প বিভাগ 
১ম পুরস্কার 


দাঁতা_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভগীবথচন্দ্রদাস এম, এ, বি, এল । 
প্রাপিকা-_শ্রীমতী প্রিয়বালা চৌধুরাণী ( জয়াগ ) 

দাতা-_-অধ্যাঁপক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার ঘোষ এম, এ, এম, আর, এ, এস। 
প্রাপিকা-_শ্রীমতী ইচ্ছাময়ী কর (শুভপুর, ফেনী) 

দাতা শ্রীযুক্ত ত্রিবেণী কান্ত গুগু, তেওতা।, মাণিকগঞ্জ 
প্রাপিকা__শ্রীমতী মৃণালিনী বস্থ, (বরইতলা ) 

দাতা_-সম্মিলনী 

প্রাপিক।_-আমতী স্থভদ্রা বাল। দেবী (সহর) 

দাতা-__-শ্রীধুক্ত দ্বারক1 নাথ মিত্র 
প্রাপিকা-_ শ্রীমতী আশালতা দাস । হাতিয়া )। 

দাতা_-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমীব ঘোষ এম, এ, এম্‌, আব, এ, এস্‌। 
প্রাপিকা--শ্রীমতী বসন্ত কুমাবী রায় (করপাড়া) 


দ্বিতীয় পুরক্কীর ( শিল্প ) 
(ক) দাতা-_সন্মিলনী প্রদত্ত । 
প্রাপিক। শ্রীমতী পঙ্কজিনী রায় (করপাড়। )। 
€খ) দাতা--শ্রীযুক্ত হেমকুমাব বস্থু। 
প্রাপিকা_- শ্রীমতী ছালেয়াথাতুন ( টাউন ) 
(গ) দাতা _শ্রীদুক্ত রুল আমিন চৌধুরী বি-এ। 
প্রাপিকা--শ্রীমতী হেমলতা মিত্র (সিন্দুরপুর, রামগঞ্জ ) 


৭৮ নোয়াখালী । 
বিশেষ পুরস্কার (শিল্প ) 
(ঘ) দাতা-শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রাঁয় চৌধুরী এম, এ। 
প্রাপিকা-_শ্রীমতী প্রিক্লবালা সোম (ফেনী) 
চিত্রে পুরস্কার । 
(উ) দাতা-_শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচকমল ভর্টীচার্ধ্য 
প্রাপিক1-_ শ্রীমতী প্রীতিবাঁলা আইচ (টাউন ) 
তৃতীয পুরস্কার (শিল্প) 
(ক) দাতা-_শ্রীষুক্ত লালমোহন মুখার্জি এম, এ। 
প্রাপিকা-শ্ীমতী সরোঁজিনী দেবী (সোণীচাঁকা ) 
(খ) দাঁতী-_সম্মিলনী। 
প্রাপিকা--আীমতী কিবণবাঁল! গুহ বাঁয় (সন্দীপ ) 
(গ) ১ স্ুুববালা বাক্স (ছুর্গাপুব ) 
(ঘ) রর , কুনুমলতা বনু (কবইতল। ) 
(উ) নি ১, আশালতা দেবী (টাউন ) 
(চ) রি »  প্রফুল্পময়ী শুব (বডগীঁও ) 
(ছ) » » . তাহ্বো খাতুন € টাউন ) 
(জ) » , বিনোদিনী দেবী (শ্রীাফলতলা ) 
(ঝ) ১, , খায়েবেনেছা (টাউন) 
( এ 1 .) ১ তাহেব! খাতুন €মাছিমপুব ) 
(উট) », ,,  আশবফেবনেচ্ছা (খোঁডাবপাভা ) 
শ্ীমহেন্ত্রকুমাব ঘোষ, হ্ীগোলাম মোস্তাফা! । 
0005 সহকাঁবী সম্পাদক, শিক্ষা বিভাগ, 


নোঁয়াখালী সম্মিলনী, কলিকাতা ৷ 


নোয়াখালী সহর । 
প্রোচীন ইতিবুত্ত) 


ষোড়শ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্স্ত জল দহ্থ্যগণেব অত্যাচাবে নোয়াখালীর 
দক্ষিণ উপকূলের লোঁক্গণ বড়ই গ্রগীড়িত হইতেছিল। তাহাদের উপদ্রবে এই দেশীয়- 
দের ধন প্রাণ নিরাঁপদ ছিল ন1। সময় সময় দল্যগণের অত্যাচাব এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত যে, 


নোয়াখালী । ৯ 


ইহারা এই জিলার লোকদিগকে বলপুর্ব্বক লইয়া যাইত। পর্ত,গিজ ও মগ এই জল 
দন্থ্যদিগের অগ্রণী ছিল। ইহাদের দৃষ্টান্ত অন্থকরণে সময় সময় দ্বীপবাসী মুসলমানগণ ও 
এই দস্থ্যবুত্তি অবলম্বন করিত। এই জিলার অভ্যন্তরে ডাকাতিয়!, ভবানীগঞ্জের খাঁজ, 
মহেন্দ্র খাল, নোয়াখালী খাল এবং ছোট ফেণী প্রবাহিত । এই সকল জ্রোতস্বতীর সাহায্যে 
জল দন্্যুগণ জিলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইত। 

মোগল বাদসাঁহদিগের সময়ে ভুলুয়ায় (হুদাভূলুয়ীয়) সৈন্তেব একটা থানা স্থাপিত হয়। এই 
সকল সৈম্তগণ মহেন্দ্র ও ডাঁকাতিয়! খাল প্রবিষ্ট জল-দন্থযদিগকে বাঁধা প্রদান করিতে সমর্থ 
হইত বলিয়া! বোধ ভয়। " দূরবর্তী নোয়াখালী খালের ডাকাইতদ্বিগকে দমন করা ইহাদের 
পক্ষে কষ্ট কর ছিল। এই খাঁলের সাহায্যে দন্থ্যগণেব অত্যচাঁর বদ্ধিত হওয়ায় মোগল 
সম্রাট ১৬২৭ খুঃ অব্দে নোয়াখালী খালের মুখে, বর্তমান নোয়াখালী সহরে, সৈন্যের একটা 
থানা স্থাপিত করেন । এই ঘটনা হইতে বর্তমান নোয়াখালী সহরের ভিন্তভি সংস্থাপিত হয়। 
থান! সংস্থাপিত হইবাঁব বন্ুপুর্ব হইতে বর্তমান নোয়াখালী সহরে লবণ প্রস্তুতের প্রধান 
কারখানা ছিল। নোয়াখালী, বাম্নী, হাঁতিয়! ও সন্দ্বীপে প্রতি বৎসর বনু সহ্শ্র মণ লবণ 
প্রস্তুত হইত । ১৭৬৫ খুঃ অব্দে ইষ্ট ইগ্ডয়! কোম্পানী বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী 
গ্রহণ করিলে বিক্রীত লবণেব উপব শতকরা ৩৫২ পয়ত্রিশ টাক! ট্যাক্স ধার্য করতঃ এক 
ইংরাঁজ কোম্পানীকে এই জিলাৰ লবণেব একচেটিয়। ব্যঝস! প্রদান করেন। ১৭৬৯ খুঃ অন্দে 
গবর্ণমেন্ট স্বয়ং লবণ ব্যবসায়ের ভাব গ্রহণ করেন ওয়াল্টার সাহেবের রিপোর্টে জানা 
যায় ১৭৮০ খৃঃ অর্ধে এই জিলায় তিন লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হইত; উবং বিশ হাজার 
লোক এই কারবারে নিধুক্ত ছিল। কালক্রমে নোয়াখালীতে গবর্ণমেন্টেৰ একজন লবণের 
এজেন্ট নিযুক্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গ্রাউডেন সাহেব লবণেব এজেন্ট হইয়া 
এই জেলায় আগমন কবেন। এই সময়ে এই অঞ্চলে প্রায়ই নবহত্যা, ডাকাতি সংগঠিত 
হইত । নিরীঞ্ঞজঞৰগণের প্রতি অত্যাচারেব মাত্রা এত বদ্ধিত হইয়াছিল যে গ্লাউডেন সাহেব 
ইহাদের ছুঃখে ছুঃ্নখিত হইয়া অত্যাচাৰ কাহিনী বিবৃত কবতঃ গবর্ণমে্টের নিকট এক 
রিপোর্ট প্রেরণ করেন। ততকালে এই জিলাৰ অধিকাংশ ভাগ ত্রিপুর। জিলার অন্তর্গত 
ছিল। যাতায়াতের অসুবিধা নিবন্ধন ত্রিপুরার স্তাঁয় দূরবর্তী স্থান হইতে শাসন কার্য 
স্বপরিচালিত হওয়া অসম্ভব বিবেচনায় তিনি এই জিলায় স্বতন্ত্র কাঁলেক্টার নিয়োগের প্রস্তাব 
করেন। গবর্ণমেন্ট তাহার যুক্তি যুক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহাকেই নোয়াখালীর কালেক্টর 
পদে নিযুক্ত করেন। তিনিই প্রথম নোয়াখালীব কালেক্টর। ১৮৩২ খৃঃ অন্দে নোয়াখালীর 
কালেক্টর, ম্যাজিষ্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন। বদ্দিও কালেক্টর নোয়াখালী সহরে অবস্থান 
করিতেন, তথাপি এই জিল! ভুলুয়! নামেই অভিহিত হইত। ১৮৬৮ খুঃ অব ভূলুয়া জিলার 
পরিবর্তে এই জিল1 নোয়াখালী নামে অভিহিত হয়। ১৮৭৫ খুঃ অন্দে এই জিলার" এলেখার 
পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৮৭৫ খুঃ অন্দে নোয়াখালীতে সেসন্‌ জজের নিয়োগ হয়। নোয়া- 


৮৪ নোয়াখালী । 


খালী খাঘের গাড়ে অবস্থিত বলিয়া এই সহর নোয়ধালী নামে অভিহিত হইয়াছে 
নোয়াধালী সহরের ন্ুগ্রসিদ্ধ মভুমদার বংশের খাতনীম! স্থধারাম মজুমদারের নামানুসারে 


এই সহর ্ধারাম নামে ও কথিত হই! থাকে। 
শ্রীপ্যারীমোহন মেন । 


মিঃ এল, আলি বার-এট-ল মহোদয়ের অভ্যর্থনা উপলক্ষে_ 


স্বাগত সম্তাধণ 
এতদিন পরে, আপনার ঘরে এস এস প্রিয় মখা আজি সুখ-সন্সিলন। 
এন দখ| ফিরে এস গো। কণে গ্রীতি-পুষ্পমালা শিরে মায়ের আশীর্বচন 
দুঃখদৈন্ত শত, কর পরাহত উন্মীলিত করি নেত্র, দেখেছ নবীন চিত্র 
লজ্জা ভীতি যত নাশগো। ভবিষ্য করমক্গেত্র পুণ্যধন্মাধিকরণ। 
শৈশবের সাথী প্রিয় পরিজন) দেশবাসী দুঃখী দিন, কত অন্ন-বস্ত্রহীন 
স্বদেশ ।নবামী পুলকিত মন, চেয়ে আছে তোমাপানে মবে আনন্দিত মন। 
মুছি অজল, এসেছে নকল নির্ভয়ে দাড়াও আমি, অজ্ঞান তিমির নাঁশি, 
দকলেরে তাল বাগে । বিভুগদে কর মব কর্মফল সমর্পণ । 
সদা! মেহ্ময়ী জননীন্ধ বুকে মনে রেখো এ জীবন, নহে “নিশার ম্বপন” 
তোমারি আমন আছে স্থখে হুঃখে মনুষ্যত্ব গরসেবা! মহা কর্তব্য মাধন। 
সন্তানের দা, স্বদেশে সমাজে প্রাণহীন মৃতকর, দেশে নাই শিক্ষা শিল্প, 
সকলের মাঝে হামগে!। মনে রেখো মাতম! জ্নমড়ূস্তি আপন। 


ই জানুয়ারী, ১৯১৬। “নোয়াখালী সম্মিলনী,” কলিকাতা, 


সুচী । 
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ভারত-শোৌরব । 
(পথম খণ্ড ) 
বিরাট এ্রান্ত---শীত্রই প্রকাশিত হইবে । 

কেবল ডিটে ইভ. গপ্প, টক আর উপগ্ঠাস পড়িখাই আগ্মহাব1 হন, কিন্তু তদপেক্। 
মনে।ছর পুস্তক্ক পড়িয়াছেন কি? যাঁদ না পড়িয়। থাকেন, তবে “ভারত-গোৌরব” 
পাঠ করুন ' ইহাতে বঙ্গদেশের অন্তত প্রেসিছেন্পী, পদ্ধমান? বাসসাহী, ঢাক, চওগাশ 
(বাগের প্রনিতন।মা বহু জমিপারখংশের ইতিবৃত্ত পর্যযায়এ্নে সমাবেশ কবা হইয়াছে) 
ধিকন্ত কেচবিহাব ও ত্রিপুবার রাগবংশ(বলীব ইতিধৃত্ত ও চরিতাখ্যান প্রসঙ্গ সগ্িবেশিত 
হইয়াছে । এপ গ্রন্থ বক্ষতাষায় এই পথম প্রকাশিত হইতেছে । যদি গৃহে বসিয়। 
বাঙ্গলার ভূঙ্গামীগ্বন্দে ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা কেন, হাহ হইলে সহ “অর্ডাব” দিবেন । 
ইউরোগীব বিশ্বব্যাপী সমবের জন্য কাগজ ইত্যাদি হুম্মুশ্য হওয়ায় কেবল মাত্র এক 
সহজ খণ্ড পুস্তক মুদ্রিত হইরাছে। স্থন্দর কাগজে মুর্দত, উত্রষ্ট কাপড়ে বাধান। 

প্রাপ্তিস্থান 2-- 
রাজসংস্করণ- ৩ ম্যানেজার--চেরী প্রেস । 
সাধারণ সংস্করণ ---২২ ২৫১ বহুবাজার স্রীট, কলেকাত।। 





চি 


স্থপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক লেখক শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহাবী সরকাৰ ভক্ভিবত্ব প্রণীত । 
সতী খ্ুল্পনা । 
বাহির হইয়াছে । 


বিবাহের আসরে হুলুস্থুল পড়িয়াছে। 
অভিনব জ্ীপাঠ্য ও প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার 


অদ্বিতীয় মনোমুগ্ধকর গ্রন্থ । 


বকৃঝকে সিক্কে বাধান। মনোহব সাঁতখানি ছবিত্বারা সমলম্কত। ভাষা বেশ 
ওজন্বিণী প্রাঞ্জল ও শ্রুতি মধুব। পড়িতে পড়িতে পাঠককে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলে । খুল্লনার 
পতিভক্তি, শ্রীমন্তের পিতৃ-ভক্তি বাঙ্গ।লীর জাতীয় ইতিহাসেব সর্ব প্রধান ভিত্তি। ধনপত্তি 
সওদাগরের এমন ভাগ্য পবিবর্তিন, খুলনার এমন মধুর ভগবদৃ প্রেম, নিকষাম ককণ 
পার্থন,-এমন ভাগ্যচক্রের লীলাখেলা-_-স্থ ছুঃখের এমন ছাত প্রতিঘ(ত- সত্য ও 
অসত্যের এমন ভীষণ সংঘর্ধ__সর্বপেক্ষ। এমন উদ্দ্বল ও মনোহর চিক্তাকর্ধক জ্ীপাঠ্য 
পুস্তক বঙ্গ-সাহিত্য ছুল্লভ। এই গন্যময়্ কাব্খানিকে আপনাব ছেলেমেয়ের করে 
অপণ করিতে আমবা প্রত্যেক বঙ্গবাপীকে অনুরোধ করিতেছি । মূল্য--॥* আনা মাঞ। 
অবাধ ন--1৮%০ আনা । 





জ্রীচৈতন্দেব । 


জগোৌরাঙ্গের এমন মধুব লীলা, আদর্শ ভগবদূ প্রেম ও তাহার কর্ম ও ধর্দ সমবাঘ 
জীবন কাহিনী কাহার না! জানিতে ইচ্ছ। হন্প? গুহ পঞ্রিকারন্থায় তাহ।র জীবনী প্রত্যেক 
বাঙ্গালীর ঘরে থাক উচিত । সর্বাপেক্ষ। সুখের বিষয় এই যে, এমন মানব দেবত। 
প্রেমের অবতার, বাঙ্গালীর ঠাকুব হরিনাম মুত্তি-শ্রীগৌরাঙক্গের-লীলা-স্থীন-ভারতের কপিজা- 
স্ববপ আমাদের এই বঙ্গদেশে পতিত পাবনী স্বুরধনীব তীবে-নবদ্বীপনগরে সংঘটিত 
হইয়াছিল। স্বতরাং ইহাঁবাঙ্গালীর পক্ষে পরষ সৌভাগ্য এবং গোৌবধবের বিষয় । 
বিশেষতঃ-- তাহার এক জীবনীব দ্বারা ৪** বসব পৃর্ধে ভাবত্বর্ষের এঁতিহাসিক ও 
ভোৌগলিক বিবপণন ধর্দ্ের অবস্থা ও বাজ্যের ছুরবস্থার কথা৷ বিশেষ রূপে জান। যাঘ ॥ 
স্ুঙবাং এই আদর্শ মহাপুকষের জীবনী পাঠ করা প্রত্যেক বঙ্গ-বাসীর একান্ত উচিত ॥ 
ইহাতে ঘুগ্ধকর 5 খানি ছবি আছে। বাকৃঝকে পিকে বাধান__মুপ্য ৪০ আন। মাত্র । 

ঞাণ্ভি হ্যান্ন-_আলব।ট লাইব্রেরী (ঢাক।) 
ফল্পরা মুল্য-_1%০ 
আখ্য সভ্যত। মুল্য__-১২. উর িরিনি 


হালুল-ললহ্ঞল্জী £ 
স্যুতন্ন বললেন সচিত্র মাসিক পত্রিকা । 
গত বৈশাখ হইতে ৩য় বর্ষ চলিতেছে । বাধিক মুল্য ডাকমাশুল সমেত ২॥০ টাক1। 
বঙ্গের খ্যাতনামা গল্প ও উপন্তাস লেখকগণ ইহাতে নিয়মিত লিখিয়া থাকেন । চিত্ত- 
বিমোহন গল্প, উপন্তাস, হাসির গল ও সুন্দর সুন্দর ছবি ছাড়া ইহাতে কোনরূপ নীরস প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হন্ন না। ২য় বৎসরের সম্পূর্ণ ১২ খণ্ড একত্রে বাধান এখনও পাওয়া যাঁয়। 
সুল্য ডাকমাশুল সমেত ২॥০ টাকা। প্রাপ্ডিস্থান_-২৯ নং ছূর্গাচরণ মিত্রের দ্বীটু, কলিকাতা । 
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১ম বম ও বৈশাখ--১৩২৩ । ২য় সংখ্যা 


ূ 


পপ ি-সদে 





মঙ্গল-চিন্তা ৷ 


আমাদের নিকট যাঁহ। পরিহার্ধা, ঈশ্বরের নিকট তাহা প্রয়োজনীয় ; আমর! যাহা প্রতিহত 
করিতে চেষ্টা করি, ঈশ্বব তাহা! সংঘটন করিতে ইচ্ছা করেন ; আমর! বায় ভয় গ্রাপ্ত 
হই, ঈপ্বর তথায় সকল সৌনার্ধ্য রাখিয়া দিঘাছেন। আমাদের মধ্যে দুই ভাব আছে ১ 
স্থখ, ছঃখ; সম্পদ, বিপদ) হান্ত, অঞ্চল; কিন্ক ভগবান এই ছুই ভাবের অতীত,__লীলাময়। 
ভক্তগণ সেই লীলাভূমিতে অবস্থান করিয়া ঘটনা মমূহ অবলোকন করিয়া থাকেন। 
মাধ যখন পুকষকার প্রভাবে প্রকৃতির গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না, তখনই তাহার 
অন্তঃকরণে মঙ্গল চিন্তার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়; তখন দে দাবানলের মধ্যেও পদ্দ-পত্রের 
শীতল আস্তরণ অনুসন্ধান করে; তখনই সে কণ্টকাগ্রে কুন্থুম কোমল স্পর্শে জন্ট ব্যাকুল 
হ্য়। 

পাচবত্মৰ পুর্বে বখন সমুদ্র নোয়াখালী সহরকে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, তপ্নন আমরা 
সকলেই আতঙ্কে অস্থিব হইয়াছিলাম; নোয়্াথাশী নগরীর ধ্ৰংদ অনতিদূরবন্তী ভাবিয়া 
তাহার রক্ষার জন্য কত প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলাম? কিন্তু পিত-স্ববূপ 
গবর্ণমেন্ট নিশ্চেষ্ট রহিলেন 3 চিকিৎসক-স্বূপ ইপ্সীনিয়ারগণ কোন ভরসা দিলেন না। কত 
বাগান, কত বাঁড়ী, কত মাঠ, উদরস্থ করিয়! জ্ুদ্ধ দানবের মত এখনও সমুদ আমাদের 
শিয়রে গঙ্জন করিতেছে, আর আমরা নিকপায় হইয়া বসিয়া রহিয়াছি। 

যে সকল কাবণে তৃপৃষ্ঠের পরিবর্ধন সাধিত হয়, নদী-সে(তের অভিঘাত (0৪ 95101. 
01 01৩ 11591) তাহাদের মধ্যে অন্যতম । এই প্রকাঁর পবিবর্তনের ফলে ভৃম্তরের পুরাতন 
মৃত্তিকা নিরন্তর নৃতনভাবে পুনর্নঠিত হইতেছে । ন্বর্ণকার যেমন পুরাতন ও মলিন আভবণ 
অগ্রির উত্তাপে বিগলিত করিয়া পুনরায় নূতন রকমের উজ্জল ও মুদৃশ্ঠ অলঙ্কার প্রস্তুত করে, 
তেমনি এই বিশাল প্রকৃতিরাজ্যে এমন সকল ব্যবস্থা রহিয়াছে যাহাতে পুরাতন, নিত্য 
নৃতন ভাবে জন্মগ্রহণ করিতেছে। নোয়াখালী একদিন ধন-রদ্লা'দ সম্পদ-সম্তারে অলঙ্কৃতা 
₹ুইয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে লক্ষ্মীর মত উখিত হইপ্লাছিল) ঘে সকল শঙ্-প্রান্তর, ফলোগ্যান 


৮২ নোয়াখালী । 


অথবা আবাসভুমি আঙ্গ অতল সলিলে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, তাহার! আবার সহত্গ্ণ 
উর্ব্বরতা-শক্তি সমন্বিত হইয়া উখ্খিত হইবে । তখন আমরা মহাকবি কাঁলিদাসের কথ! 
স্মরণ করিয়া বলিব, “সহজ গুণ মুত্তষ্ট, মাদভ্তে হি পয়োনিধিঃ* । অমঙ্গলের মধ্যে এই 
মঙ্গল-চিন্তা আমাদের ভবিধাতের আশাকে পরিপুষ্ট করুক, আমাদের চেষ্টাহীন চিত্তকে 
উদ্বদ্ধ করুক, মামাদের ব্যাকুল হৃদয়ের শান্তিবিধান করুক । 


রেলের রাস্তার উপকার । 


ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য সম্প্রতি বিশেষরূপে আলোচনা হইতেছে । কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে ডাক্তার বেণ্টংলি কয়েকদিন পর্যন্ত এই বিষয়ে অনেক বক্তুতা করিয়াছেন । 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীধৃত স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধাঁয় মহাশয় ম্যালেরিয়া নিবারণের 
জন্য যে প্রস্তাব উখবাপিত করিয়াছিলেন, গবর্ণষেণ্ট, তাহা গ্রহণ করিয়াছেন । ডাক্তার বেপ্টলি 
বলেন, খুব বড় বিল বা জলা! জাগা হইলেই যে ম্যালেরিয়া হইবে, এমন কোন কথ! নাই। 
বরঞ্চ যে সকল দেশে প্রচুর জল আছে, সে সকল দেশে ম্যালেরিয়া প্রকোপ নাই। 
এইবপ দেখ! গিয়াছে যে, থে সকল দেশে ম্যালেরিয়া আছে, সেই সকল দেশে জলের 
অভাবও বেশী । যাতায়াতের সুবিধার জন্ত উচ্চ রাস্তা ও বেল পথের বিস্তার হওয়ায় নদী 
ও খালের শৌতঃ বন্ধ হন গিয়াছে। তাহাতে নদীগুলি ক্রমশঃই ভরাট হইয়া যাইতেছে । 
ইহাই ম্যালেরিয়ার প্রধান কাঁরণ। পুর্ববঙ্গে এখনও প্রচুর জল আছে। পদ্মা ও মেঘনার 
তীরবর্তী স্থান সমূহ বর্ষাকালে “বশ জলে থধুইয়া যায়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জেলা সমূহেই 
ম্যালেরিয়ার আক্রমণ 'অধিক। বঙ্গদেশের মানচিত্র খুলিয়া দেখিলেই সকলে একথা বুঝিতে 
পারিবেন। ভাগীরধীর পুর্ব তীর দিয়া যেমন ইষ্টারণবেঙ্গল ষ্টেটু রেলওয়ে চলিয়া গিয়াছে, 
তেমন পশ্চিম তীর দির ই ইত্ডিম্ন! রেল লাইন রহিয়াছে । হুগলী, বদ্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর 
প্রভৃতি জেলাতে মাকড়সার জালেৰ মত রেল লাইন পাতা বহিয়াছে। যশোঁহর, নদীয়া ও 
মুরশিদাবাদ জেলায় ইষ্টারণ বেঙ্গল বেলের অসংখ্য শাখা প্রশাথা। রূপনারায়ণ, অজয়, 
দামোদর প্রতি ভাগীরথীর পশ্চিমতীরের উপনদী গুলি বেমন দিন দিন শুক হইয়া 
আসিতেছে, তেমনি পূর্ব তীরের মাথাভাঙ্গা, জলাঙ্গী, মধুমতী, গড়াই, ইচ্ছামতী প্রভৃতি 
শাখা নদীগুলিও ভরাট হইম্না উঠিতেছে। পাংসা হইতে গোয়ালন্দ ও ফরিদপুর পর্ধ্যস্ত 
রেল লাইন থাকাতে পদ্মার দক্ষিণ-তীর একেবারে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে) তাহার ফলে 
ফরিদপুর, রাজবাড়ীতে মালেরিয়ার প্রাবল্য, অথচ পদ্মার অপর পারে ও বিক্রমপুর পরগণায় 
ম্যালেরিয়া নাই । বিক্রমপুরে যদিও শীতকালের শেষভাগ হইতে বর্ষার পূর্বব পর্য্যন্ত জল 
কষ্ট থাকে, কিন্তু তাহাতে ম্যালেরিয়ার প্রাছর্ভঃব ঘটেনা, কারণ বর্ষাকালে যে প্রচুর জলে 
স্থলভাগ ধুইয়! যাঁর, তাহাতেই অনেক উপকার হগ্ন। রাঁজসাহী বিভাগটাকে ত একেবারে 
রেল লাইনের ক্রুশে বিঁধিয়া রাখা হইয়াছে। উত্তর হইতে দক্ষিণ ও পুর্ব হইতে 
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পশ্চিম পর্য্যন্ত ছুইটী রেল লাইন রাঁজসাহী বিভাগের মধ্যস্থলে আড়াআড়ি ভাব বিস্তৃত 
রহিয়াছে । রাঞ্জদাহীর পুর্ব সীমানায় ব্রহ্ষপুজ ও দক্ষিণ সীমানায় গঙ্গী থাকিলেও 
ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে নাই । ত্রিপুবা ও নোয়াখালীর পশ্চিম 
সীমায় মেঘনা । আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ত্রিপুরার দক্ষিণ ও পুর্ব প্রান্ত দিম বিস্থৃত আছে 
সুতরাং তাহাতে মেঘনার আৌতঃ আট্কাইতে পাঁরে নাই। এই ছুই জেলাতে সর্বদ1 গ্রচুর 
দ্রল থাকে । বিশেষতঃ ত্রিপুরা জেলায় বৃষ্টিপাঁতও বহুল পরিমাণে হইয়! থাকে । ত্রিপুরা 
ও নোয়াখালীতে ম্যালেরিয়া নাই। 

ভারতবর্ষে যেরূপ ধরণেব রেল ইঞ্জিন ও গাড়ীর চলাচল, তাহাতে রেলের বাস্তাকে 
খুব মজবুত করা দরকার । সুতরাং রাস্তাকে খুব উচ্চ করিতে হয়। রাস্তায় পুলের (ব্রিজ) 
সংখ্যা যত কম হয়, ততই রাস্তা শক্ত হয়। পুলের সংখ্যা কমাইয়া দিলে মাঠের জল 
চলাচলের অন্গুবিধা হয়। আবার নদীব উপরে পুল তৈয়ারী করিলে নদীর শ্োতোবেগ 
কমিয়া যায়, সুতরাং শীঘ্ই নদীসমূহ ভবাট্‌ হইয়া আসে । ইষ্ট ইপ্ডিয়া রেলওয়ের অসংখ্য 
শাখা প্রশাখার বিস্তারহেতু পশ্চিম বঙ্গস্থিত গঙ্গার উপনদীসমুহের আোতঃ মন্দীভূত হইয়াছে, 
তার ফলে এখন গঙ্গাতে কেবল চরভূমির সৃষ্টি হইতেছে । কলিকাতা নিকটবর্তী বিদ্াধরী 
নদীত একেবারে বুজিয়! যাইবার গতিক হইয়াছে, অথচ এই বিগ্ভাধবী ন্দীই কলিকাতার 
সমস্ত আঁবজ্জনা বহন করিয়া নেয় । ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কলিকাতা করপোবেখনের ইঞ্জিনিয়ার 
ও মাতব্বরগণ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। এই যে দার্জিলিং লাইনে পল্মার উপরে “সার! 
বিজ” তৈয়াবী হইয়া গেল, ইঞ্জিনিক়ারগণ খুব বাঁহাহ্রী নিলেন, কোটা কোটা অর্থব্যয় করি 
বিজ্ঞানের কৌশল প্রকৃতির শক্তিকে পবাজিত করিল, তাহার ফলে কি হইবে? ফলে হইবে, 
শিয়ালে কুকুরে হাটিয়া পদ্মা পার হইবে । বারাঁকপুব, ঘুড়ি প্রভৃতি স্থানের "নিকটবর্তী 
গঙ্গার অবস্থা এইকপ হইয়াছে । বাংলার সকল নদীহ একরকম মরিয়াছে, বাকী ছিল 
পদ্মা; এবারে পদ্ধাকে মারিবাব আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। যাভা হউক আমবা বৈজ্ঞানিক 
পণ্ডিত নহি, ইঞীনিয়ারও নহি, আমাদের মুখে এসকল কথা এখন শোভা পায় না। তবে 
ডাক্তার বেন্ট লি যাহা বলিয়াছেন, অনেক মুর্খ বাঙ্গালী বহু বসব পুরে এইনকল কথা 
বলিয়াছিল। কিন্তু তখন রেলের রাস্তার উপকারে আমরা এতদূর মোহিত হইয়াছিলাম যে 
ইংরাজ রাজত্বের সফলের কথা উল্লেখ করিতে আমরা সর্বপ্রথমই বেল রাস্তার কথ! 
বলিতাম। কুলের ছাত্রেরা এই কথা মুখস্থ করিয়া আসিতেছে । ইতিহাসের পাতায় 
পাঁতায় রেলের রাস্তার গুণকীর্তন যত আছে, পুরাণে বোধ হয় ব্রন্গা-বিষণর স্তব স্ততিও এত 
নাই। কিন্তু বেন্টলি সাহেবের কথাগুলি কি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করিবে? তিনি 
আরও বলেন যে রেল রাস্তা তৈয়ারী করিবার জন্ত রাস্তার ছুইধারে যে ঝড় বড় গর্ত খনন 
করা হয়, তাঁহাতেই ম্যালেরিয়ার মশার বেশী জন্ম হয়। এইসকল গর্ত ভরাট করিয়া দিবার 
কোন বন্দোবস্ত রেল কোম্পানী করেনা । অবন্ত লাইট রেলওয়ে লাইন খুলিলে রাস্তাতে 


৮৪ নোয়াখালা । 


অনেক পরিমাণে পুল দেওয়া যাঁয়, কিন্তু ভারতবর্ষে অধিকাংশ রেল লাইন রাজনৈতিক 
হিসাবে এত দরকারী যে সেগুলিকে লাইট রেলওয়ে কর! যায় না । আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে 
ও নর্থ ওয়েট রেলওয়ে ভারতসীমান্তে অবস্থিত ; সুতরাং তাঁহ! মিলিটারী লাইন বলিয়া 
গণ্য । এখন মিলিটারী লাইনগুলিত আর যেমন-তেমন হইলে চলে না। ভবিষ্যতের 
নানাবিষক্স বিবেচনা করিয়া সেগুলিকে খুব দৃঢ় করিতে হয়। তদ্রপ কারণে ইষ্ট ইও্ডয়ান 
রেল অথব1 বোম্বাই ও মাদ্রাজ সংশ্লিষ্ট প্রধান রেল লাইন গুলিকেও (জি, আই, পি ও কি 
এন আর প্রভৃতি ) লাইট রেলওয়ের মত করা যায় না। আবার বগদেশে নদীর সংখ্যা 
অত্যন্ত বেশ্বী; আর নদীগুলিও ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সুতরাং নদীর উপর পুল 
তৈয়ারী না করিয়া রেল পথ বিস্তার করা অসস্ভব। এইসকল কারণে গঙ্গার শ্রোতাবেগ 
দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে । আমাদের শান্সে আছে, কলিতে কত হাজার বৎসর 
পর্য্যন্ত নাকি গঙ্গার মহিমা থাকিবে ; এইমকল ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় শাস্তের কথা সত্য । 
গঙ্গার মহিমার মেয়াদ বুঝি ফুবরাঁইয়া আসিক্াছে। 


দেশের উন্নতির লক্ষণ । 


ভারতবর্ষে ৩৪০০০ মাইল রেল-পথ আছে। প্রতিৰৎসর গড়ে ১*০* মাইল নূতন 
রেল-পথ প্রস্তত হইতেছে । ভারতবর্ষের ক্ষেত্রফল ১৮১০০,০০০ বর্গমাইল । সুতরাং প্রতি 
৫৩ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে ১ মাইল রেল-পথ বিস্তৃত আছে। নোয়াখালীর ক্ষেত্রফল 
১৯০১ সালের গণনা অনুলানে ১৬১৪ বর্গমাইল । আসাম বেঙ্গল রেলের যে অংশ ফেণী 
হইয়া চট্টগ্রাম যাইবার সময় নোয়াখালীর ভিতর পড়িয়াছে, তাহা ১৫ মাইল ও লাকসাম 
হইতে নোত্বাথালী সহর পর্য্যন্ত লাইনকে ৩৫ মাইল ধরিলে দেখা যায় নোয়াখালী জেলায় ৫০ 
মাইল রেলের রাস্তা রহিয়াছে । নোয়াখালীতে প্রতি ৩৩ বর্গমাইল পরিমিত ভূমিখণ্ডে 
৯ মাইল রেলপথ আছে । অতএব দেখা যাইতেছে সমগ্র ভারতবর্ষের তুলনায় নোয়াখালীতে 
রেলের রাস্তার পরিমাণ অনেক বেণা। এই ছুইটা রেল লাইন্‌ নোয়াখালীকে তিন খণ্ডে 
বিভক্ত করিয়াছে । লাকসাম হইতে নোয়াখালী পধ্যন্ত যে রেলের রাস্তা গিয়াছে তাহার 
ূর্ব্ব পার্খস্থিত স্থানসমূহ মেঘনার জলধারা হইতে বঞ্চিত হইল। নোয়াখালী সহর হইতে 
একট! রেলের রাস্তা লক্গমীপুর রায়পুর হইয়া চাঁদপুর পর্য্যন্ত বিস্তুত হউক, এরূপ কেহ কেহ 
প্রস্তাব করিয়া থাকেন। তাঁহা হইলে সমগ্র নোয়াখালী জেলা মেঘনার জল সংস্পর্শ হইতে 
বঞ্চিত হইবে । আর ডাক্তার বেণ্ট'লির কথ! অনুসারে ভীষণ ম্যালেরিয়ার গ্রাসে নিপতিত 
হইবে। কেবলমাত্র যাতায়াতের সুবিধার দ্রিকে নজর রাখিয়া! দেশের উন্নতিসাধনে কেহ 
মনোধোগী হইবেন না। আজকাল যাহারা দেশের উন্নতি বিধান করিতে ইচ্ছা! করিয়া 
থাকেন, তাহারা প্রায়ই প্রথমতঃ রাস্তা নিষ্দীণে ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনে 
আপনাদের শক্তি প্রয়োগ করেন। দেশে ভাল রাক্তা থাকিলে চলা-ফেরার সুবিধা হয় বটে, 


নোয়াখালী ৷ ৮৫ 


কিন্ত আর একদিকে যে জল চপাচল বন্ধ হইয়া ম্যালেরিয়া ব্যাধির স্থষ্টি করিতে পারে, 
সেই আশক্কাও অমূলক নহে। সুতরাং ডিষ্বাক্ট বোর্ড অথবা লোকেল বোর্ডের রাস্তা নিম্মাণেও 
সাবধানতা অবলম্বন করা! আবগ্তক। একটা স্থুবিধাব কথা এই যে নোয়াখালীতে খুব উচ্চ 
রাস্তা টিকে না) নোয়াখালীর মাটাই এমন যে রাস্তা পাচ সাত বৎসরের মধ্যেই খুব নীচু 
হইয়! পড়ে । এমন কি বর্ষাকাঁপে অনেক রাস্তার উপর দিয়াই জলআোত প্রবাহিত হইতে 
ওরথা যায়। ইহাতে যাঁতায়াতের অন্ুবিধা হইলেও, আমরা ছুরন্ত ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে 
রক্ষা পাইয়া নিরাপদে আছি। নোদ্লাখালীতে রেলের রাস্তা যতদূর হইয়াছে, তাহাই অনেক 
বেশী) তার উপর আবার নুতন লাইন খুলিবার প্রস্তাব আমাদের সর্ধনাশের কারণ 
হইবে, সন্দেহ নাই । নোক্াথালীতে যে সকল খাল আছে, তাহা বৎসরের অধিকাংশ সময়ই 
জলে পুর্ণ থাঁকে, স্থতরাং নৌকাধোগে বাঁণিজা-ব্যবসায়ের যে সুবিধা আমাদের রহিয়াছে তাহাই 
আমাদের পক্ষে যথেষ্ঠ । নিম্মল আকাশে ইগ্রিনের চিম্নি হইতে যে কাল কাল ধোয়ার 
বল.ক উঠে, তাহাকেই যেন আমরা উন্নতির ধ্বজ। মনে কবিরা ভ্রমে পতিত না হই। 


কুষিবিদ্যালয় । 


চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, কিন্তু আমাদেব গবর্ণমেন্টের কথায় ময়লা নাই; কৃষি বিভাগের 
কর্তী এবার পুষার সভায় যাঁহ! বলিয়াছেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া এইবূপ মনে হওয়া 
কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে । কিরূপে সাধারণ কৃষক শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা যাইতে 
পাবে ১--পুষার কৃষি-বিদ্যালয়ে কেবল মাত্র আব্‌গারীর ডিপুটী অথবা ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের 
কর্মচারী তৈয়ারী না করিয়া কিকপে প্রকৃত কৃষকের সৃষ্টি করা বাইতে পারে, মাতৃভাষার 
সাহাঁষ্যে কিকপে কৃষকগণকে শিক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে ;--প্িতগণের বিদ্যাবুদ্ধি কেবল 
মাত্র পুষার কৃষিক্ষেত্রে আবদ্ধ ন। রাখিয়া কিকপে সমস্ত দেশেব মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া যাইতে 
পারে, ইত্যাদি বিষয়ের আলাচনায় গবণমেণ্ট মনোযোগী হইয়াছেন । কৃষি সভায় যে সকল 
প্রাব উত্থাপিত, আলোচিত ও খুভীত ভইয়াছে ও ষে সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা কর! 
হইয়াছে, আমরা সে সকল বিষয়ের উল্লেখ নিশ্দেয়ৌোজন বলিয়া মনে করি । রাজা যে আমাদের 
মঙ্গল সাধনের চে! করিতেছেন, তাহ ত আজ নূতন নহে ,-আার আমবাও দে আশান্বিত 
হইয়া আছি, তাহা ও পুবাতন কথা । এই দেশে কৃষিবিদ্যা প্রচারেব ভগ্ঠ রাজা যে আয়োজন 
করিয়াছেন, তাহা কেবল মাত্র বিদ্যালয়ের িষয়ীভূন্ত (৭০851701০৭1) না হইয়া যাহাতে 
ব্যবহারিক (0:0115৭1) হয়, যাহাতে সেই শিক্ষা কেবল জ্ঞান-পশ্থানুগত (5০17918301০) না 
হইয়! অন্ন-সংস্থাঁন মূলক হয়, সেই জন্য গবর্ণমেন্ট চেষ্টিত হইতেছেন। বক্তৃতা থাকুক, আমর 
কার্ষ্য চাই ! নোয়াখালী জেলায় ধান্ত ফসলের যে একটা! উ₹ রা ব্যাধি আছে, তাহার কোন 
নিশ্চিত প্রতিকারের উপায় এই পর্যন্ত পুঝ।-বিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ বাহির করিতে পারেন 
নাই ;--আমাদিগের দেশে আমের পোক। নিবারণেব কোন এষ্ধ পুধার লেববে্টরীতে তৈম্ার 


৮৬ নোয়াখালী । 


হয় নাই। যে সকল উপায় তাঁহারা বলিয়। দিয়াছেন, তাহা “ছুই খানা কাঠের মধ্যে চাঁপ। 
দিয়া ছারপোকা মারার” মত। যাঁহা হউক পুষ্প যে মনোহর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু 
আমর! যে বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় ও নীতলত। অনুসন্ধানে ব্যস্ত রহিয়াছি, আমরা তাহার সুমিষ্ট 
ফলের প্রত্যাশ! করি । ফুলের পাপ়ী ঝরিয়! যাক, ক্ষতি নাই। 


নারিকেল । 


নারিকেলের ভিতরের শন খণ্ড খণ্ড করিয়া কাঁটিয়! শুকাইয়া তাঁর পর বিদেশে চালান 
দেওয়া হইয়া থাকে । এই খণ্ডিত ও শুক্ষ শাসকে ব্যবসাক্িগণ কপবরা বলিয়া থাকেন। 
ইহাতে শতকরা ৩* ভাগ হইতে ৭০ ভাগ পর্যন্ত তৈল খাকে। সম্প্রতি ইংরেজ গবর্ণমেন্ট 
আদেশ করিয়াছেন, যে এই কপরা! অতঃপর কেহ শক্রর দেশে প্রেরণ করিতে পারিবে না । 
জারমানিতেই অধিকাংশ কপবা রপ্তানী হইত। জারমানিৰব মত প্রবল শক্রকে 
কপা হইতে বঞ্চিত করিবার কারণ কি? কপবরা হইতে তৈল বাহির করিয়া লইলে যাহা 
অবশিষ্ট থাকে তাহা গে! শুকরাদি গৃহপালিত পশুর পক্ষে উত্তম থাদ্য। "আমাদের দেশে 
যেমন সরিষার খলি ব্যবহ্থত হয়, সেইকূপ। তার পর সেই তৈল হইতে প্রচুর 
পরিমাণে মাখন ও গ্রিপিরিণ প্রস্তত হয়। এই নারিকেলের মাখন সৈম্তগণের 
খাদ্য স্বরূপ প্রচলিত। গ্রিসিরিণ হইতে বোম! তৈয়ারী করিবার উপযুক্ত বিস্ফোরক 
পদার্থ প্রস্তত হয়। সুতরাং জারমানি এই কপ.রা হইতে অনেক উপকার পাইতেছিল। 
জারমানির রাঁজস্ব-সচিব বলিয়াছেন যে জারমানিতে নাকি হছুইকোটা শুকর আছে। এই 
শুকরের মাংসে দৈন্যগণের দীর্ঘকাল খাদোর বন্দোবস্ত হইতে পাঁরে। য্দি জাঁরমানিতে 
আমরা কপ চালান করি, তবে তাহ! খাদ্য-স্বরূপ শুকরের পেটে; মাথন-স্ববূপ মানুষের 
পেটে, আর বোম! স্বব্‌প কামানের পেটে প্রবেশ করিবে। সুতরাং জারমানিতে কপরা 
পাঠাইলে শব্রকে খুব সাহাধ্য করা হইল । এই কারণে ইংরাঁজ গবর্ণষেন্ট জারমানি অস্ত্রিয়া 
প্রন্থৃতি শত্রর দেখে কপ! না পাঠাইবার হুকুন করিয়াছেন। জারমানিই সর্্মপেক্ষা বেশা 
কপরা ক্রয্ন করিত। বিশ বৎসর পুর্বে কপার মুল্য প্রতিমণ চারি টাকা ছিল। এখন 
প্রতি মণের মুল্য প্রান বিশ টাকা হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্তর্গত লঙ্কাদ্বীপ, আন্ব।মান, 
মাদ্রাজ ও বোম্বাই হইতে কপর। বিদেশে রপ্তানী হয়। জারমান দেশীয় পণ্ডিত ডাক্ত।র 
শ্রিঙ্ক সর্ব প্রথমে নারিকেলের তৈল হইতে মাখন প্রপ্তত করেন। এই মাখন ছুগ্ধের মাখন 
অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে ভাল; সেইজন্য সৈম্তদলে ইহ! বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 
তার পর আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক স্থানে নারিকেলের মাখন তৈয়ারি 
করিবার কারখানা স্থাপিত হইপ়্াছে। পর্দিচেরিতে মেসার্স গভার্ট এণ্ড কোম্পানীর 
এইরূপ একট। কারখান।! আছে বলিন্না জীনি। যাহ! হউক আমাদের নোয়াখালীর ক্লুষধক 
যখন বাজারে যাইয়! দশটা নারিকেল বিক্রয় কবে, তখন সে জানে না, যে এই নারিকেল 


নোয়াখালী । ৮৭ 


রূপান্তরিত হইয়! ইউরোপের বুদ্ধ ক্ষেত্রে যাইতেছে । সে গরমের সময় একটু ডাবের জল 
আর কচি শীপ খায়; উৎসবে আনন্দে, পূজায় পার্বণে নারিকেলের লাড়, তৈয়ারী করে, 
গাছের পাঁতা ও গুড়ি দিম! ঘর বাঁধে, শুকনা ছোঁবড়া জালাইয়া ফেলে । নারিকেলের আর 
কোন খবর সে রাখে না। আনা সাধারণতঃ যে সাবান ব্যবহার করি, তাহা! সমুদ্রের জলে 
বাবহার করা যায় না। কিন্কু নারিকেলের তৈল হইতে যে সাবান প্রস্তুত হয়, তাহা 
সমুদ্রের জলের সহিত ব্যবহার করা চলে, সুতরাং নাবিকগণের তাহ! বিশেষ প্রয়োজন । তারপর 
খারাপ নারিকেল টতল হইতে মোমবাতির রকম বাতি প্রস্তত ভয় । এই সকল সংবাদ জাঁনিলে 
নোয়াখালীর কৃষকগণ নাবিকেল চাষে আঁবও মনোযোগী হইত। নৌয়াথালীব ভূমি স্বভাবতঃ 
নারিকেলের উপযোগী । মআমব! প্রকৃতির এই অনুগ্রহ, ভগবানেব এই দান হেলায় পায়ে 
ঠেলিয়া ফেলিতেছি। মাদ্রাজে ইউবোপীয় ব্যবসায়িগণ যত্রেব সহিত নারিকেলের চাঁষ 
করিতেছেন। আদামে যেমন তাহারা অনেক জমি বন্দোবস্ত লইয়া চা বাগান খুলিয়াছেন, 
তেমনি মাঁদাজ প্রেদিডেন্পীতে তীহাবা নারিকেলের চাষ আরন্ত করিয়াছেন। বঙ্গদেশে 
নারিকেল তৈলেব কারখানা নাই, তাহার কাবণ প্রচুর নারিকেল ফলের অভাব। যদি 
সুন্দর বনে, বরিশালে ও নোপ্াখালীতে ব্রীতিমত নারিকেলেব চান কবা যাধ, তবে বোঁধ হয় 
এই অভাব দূর হইবে। ভাঁবতের মধ্যে কোচিনের তৈলই বিখ্যাত। যদি কেহ নারিকেল 
চাঁষ-সন্বন্ধে অথবা তৈলের কারখানা সপন্ধে জানিতে ইচ্ছা কবেন, তবে তিনি অনায়াসে 
কোচিনে যাইয়া সমস্ত দেখিয়া! শুনিয়া আপিতে পারেন। কোঁচিনের রাজধানী আর্ণাকুলম 
মাদ্রাজ রেলওয়ের সোবাণপুর ছ্রেসনের সহিত রেলপথে সূক্ত মাছে। অতবাং যাওয়াও বিশেষ 
কষ্টজনক নভে 1৯ 


সস | ও উপহার 


ফিরে এম । 


এসে কতবাঁব ভ্য়াবে আমার বার্থ হয়ে গেছ চগি। 
বাসনার বশে কখনো ম্মরিনি তব নাম অবহেলি! 
দৈম্ত কঠোর ছিন্ন ক'রেছে মায়ার বাধন চোর 
চিত্ত বেদনা ক্ষিপ্ু আজিকে ঝবিছে নয়ন লোর ! 
একবার, ওগো, শুধু একবার, খিরে এস, নাথ, আজ ! 
খুলিয়া রেখেছি সকল ছুয়াব এম ওগো জদিরাঁজ ! 
শ্রীচারু প্রভা বনু । 


পিপল এক 





* শীতুরেন্দ্রকুদার চক্রবর্তী বি, এস সি মহাশয় ১৩১৬ সালের “স্ুপ্রভাতে” নারিকেল চাষ ও তাহ।র ব্যব- 
হার শীর্মক কয়েকটী প্রবদ্ধ লিখিযাছিলেন। তাহাতে অনেক জানিবার বিষম আছে। নোয়াখালীর 
নারিকেল চাষ সম্বন্ধে আমবা আ।রও বিস্তারিত পাপে আলোচনা করিতে ইচ্ছা কপি| 


৮৮ নোয়াখালী । 
শিক্ষা ও সাহিত্য । 


শিক্ষালোচনায় প্রবৃত্ব হইতে হইলে, প্রথমতঃ শিক্ষা কাহাঁকে বলে এবং তাহার 
উদ্দেগ্ত কি,তাহ1 বুঝিতে হইবে ? শিক্ষাব উদ্দেগ্য নিজ নিজ অধিকারানুষায়ী ক্ষমতা লাভকরা, 
তাহ1 সমস্ত প্রানীরই আছে । শিক্ষাদ্ধারা প্রত্যেক জীবই স্বকীয় অধিকারামুযারী কার্যে 
অধিকতর পটুতালাভ করিতে পারে। যাহ দ্বারা মানবত্বের ক্রমবিকাশ হয়, তাহুই 
মানবের শিক্ষা এবং মানবের শিক্ষার উদ্দেশ মনুষ্যত্ব লাভ। শিক্ষা সর্ববিধ উন্নতির একমাত্র 
উপায়। শিক্ষার সুবিমল রশ্মিসম্পাত হইলেই, মানবের হৃদয়-কমল-কলিক] অপুর্ব সৌরভ 
শোভ! বিকীর্ণ করিয়া সম্যক বিকশিত হইতে পারে । 

স্মরণাতীত কাঁল হইতে বিভিন্নদেশের প্রতিভাবান মনীধিগণ, সংসার সমুদ্র মন্থন করিয়! 
যেজ্ঞান-সুধারাশি সঞ্চয় কবিয়। রাখিয়া যাইতেছেন, একমাত্র শিক্ষাদ্ধারাই আমরা তাহার 
আসশ্বাদ গ্রহণ করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছি । জগতে একের জ্ঞান, অন্তে আহরণ করে? 
যদি এইরূপ শিক্ষা রীতি প্রচলিত না হইত, তবে বোধহয় এখন পধ্যন্ত আমবা, আদিম 
পশুবত অসভ্যাবস্থাতেই অবস্থিত থাকিতাঁম। শিক্ষা যে জগতের কি উপকার করে, তাহা 
আমাদের আদিম অবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা করিলেই সম্যকৃরূপে বুঝিতে 
পারা যাঁয়। 

কেবল পুস্তকগত কাব্যাদ্দি শাস্্রশিক্ষাই শিক্ষা নহে বা বর্তমান কেবল স্কুল কলেজের 
শিক্ষাও প্রকৃত শিক্ষাপদবাচা নহে। পুর্ণাঙ্গ শিক্ষার প্রকার ভেদ অসংখ্য । তন্মধ্যে প্রধানতঃ 
শান্সশিক্ষা শিল্পশিক্ষা, বাণিজ্য শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষাই উল্লেখ যোগ্য । সমাজবদ্ধ মানব- 
গণের পক্ষে এই সমুদয় শিক্ষাই অত্যাবশ্তকীয়। শাস্বশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন, আধ্যাত্মিক 
উন্নতিলাত করা, শিল্পশিক্ষার প্রয়োজন, সংসার বাসের সুথস্বাচ্ছন্দা বিধান ও বিলাস বাসনার 
পরিপুরণ। বাণিজ্য শিক্ষার প্রয়োজন পরকীক্প ও স্বকীয় শিক্পোৎ্পন্ন পণ্যের আদান প্রদান 
দ্বারা জীবনের অভাব-দূরীকরণ ব্যাপদেশে স্বদেশের ধনবৃদ্ধি। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রগ্জোজন, 
সর্ববিষয়ক ক্রমোন্নতি সাধন ও নবাবিষ্ষার। ইহার মধ্যে যে কোন বিষয়ক শিক্ষার অভাবেই 
মাঁনব-সমাঁজ অচল হইয়া পড়ে, সুতরাং এই সমুদয় শিক্ষা সকলের পক্ষেই অব্ত গ্রহণীয়। 

এই মহীয়সী শিক্ষা, আমাদের দেশে, আমাদের হৃদয়ে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিতেছে, 
প্রণিধন করিয়া দেখিলে চক্ষুঃস্থির হইয়া! যায়। প্রথমতঃ বর্২-পরিচয়কেই যদ্দি শিক্ষা বলিয়া 
ধরা যাঁয়, তাহা! হইলে, দেধিতে পাই- তদ্রপ শিক্ষিতের সংখ্যা আমাদের দেশে এক আন! 
মাত্র। আর পনর আনা অধিবাঁসীই অক্ষর-মাত্র-জ্ঞানেও বঞ্চিত। এই পনর আনা লোক 
দীর্ঘ কাল যাবৎ অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন থাকিয়া, দেশের ঘোর হুর্ভাগ্যের পরিচয় প্রদান 
করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। থে যুগে সৃত্তিকাও সোণায় পরিণত হইতেছে, ষে বিংশ 
শতাব্দী, উন্নতির ধার! প্রবাহে বিশ্বপ্লাবিত করিতেছে, সেই স্থবর্ণ-যুগে, সেই বিংশ শতাব্দীতে ও 
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যেদেশের এত অসংখা লোক, অবনতির তিমির গর্তে নিপতিত থাকে, সেদেশের হর্ভাগ্ের 
পরিমাণ কতটুকু, চিন্তা মাই তাহা বুঝিতে পার! যায় । আর আজকাল আমর! যে 
শিক্ষার অহঙ্কারে ধরাকে সরান্ধান করিতেছি, “শিক্ষিত শিক্ষিত” বলিয়া যাহাদের নামে 
করতালি দিতেছি, তাহার অধিকাংশই যে কুশিক্ষিত বা কলেজের নব শিক্ষিত তাহাতে কি 
বিন্দুমাত্রও সন্দেহ আছে? বর্তমান কালের শিক্ষাপ্রণালী আলোচনা! করিলে দেখিতে পাই, 
এই শিক্ষাপ্রণালী নামাদিগকে এক অন্তঃসার শুন্য পদার্থে পরিণত করিয়া বিলাসিতা ও 
দাসত্ব শিক্ষা দিতেছে । এ শিক্ষায় চিত্তের বিকাশ হয় না, সতসাহস বৃদ্ধি পায় নাঃ ধর্মে মতি 
হয় না। যদি দেশে প্রকৃত শিক্ষা-বিস্ততর থাকিত তবে কিদ্দিন দিনই জীবন যাত্রা 
জীবন সংগ্রামে পরিণত হইত ? ষদি প্রকৃতই জ্ঞান বৃদ্ধি হইত, তবে কি দিন দিনই লোকে 
নাস্তিক সাজিয়া ধর্মের মস্তক চর্বণ করিয়া! খাইত? যদি বাস্তবিকই স্থশিক্ষার প্রচলন হইত, 
তবে কি দেশে জাল, ছুয়াচুরি, ডাকাতি প্রভৃতি দিন দিনই এত বুদ্ধি পাইত? দেশের 
বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে কি আমর! বুঝিতে পারি যে সত্য সত্যই দেশবাসীর 
জ্ঞানবৃদ্ধি হইতেছে? এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, আজকাল শিক্ষা বলিয়! লোকে 
যাহ। গ্রহণ করিতেছে, তাহা কেবল কতক গুলি পুস্তকের পংক্তি মুখস্থ দ্বার পাশের নিশান 
লওয়া মাত । কি ভাবে আমাদের শিক্ষা দেওয়। ও শিক্ষা করা উচিত? বরোদ! রাজ্যে 
যেরূপ অবৈতনিক শিক্ষার প্রবর্তন হইয়াছে, আমাদের দেশেও প্রথমতঃ সেইরূপ শিক্ষা 
গ্রণালীর প্রবর্তন দ্বারা নিম্শিক্ষ। দান করতঃ প্রত জ্ঞানলাভের পন্থ। সুগম করিয়া দেওয়। 
একান্ত আবশ্তক। মহামনীষী দেশ সবক স্বর্গগত গোখ্লে মহোদয়, এইজন্ত প্রচুর চেষ্টা 
করিয়া গিয়াছেন, কিন্ধা আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। যে দেশের 
পনর আনা লোক অশিক্ষিত সে দেশে প্রথমতঃ নিরশিক্ষার যে এইরূপ বন্দৌবস্তই ,অত্যা- 
বন্তকায় ও সর্বোৎকৃষ্ট, তাহাতে মতদবৈধ হইতেই পারে না। 

বর্তমান শিক্ষা প্রণালীর মামূল পরিবর্ণন করিয়। নীতি, ধন্মও স্বাবলম্বন সম্বলিত প্রকৃত 
স্থশিক্ষার প্রবর্তন ভিন্ন আমাদের মর্জল নাই। কিন্ত সেরূপ পরিৎ্ত্বন কি দস্তব পর? 
প্রার়শঃ দেশবাসী অন্ধ, দেশবাসী পঙ্গু, দেশবাসী কিছুই করিতে পারে না, কেবল পরের 
মুখের দিকে চাহিয়া থাকে ১ সুতরাং আত্ম-নির্ভর-হীনতার সধুচিত ফলই লাভ হইতেছে। 

যদি আমাদের শিক্ষার ভার কতকাংশেও নিজেদের হাতে না! লওযা যায়, তবে আর 
কিছুতেই আমাদের মঙ্গল নাই। “হন্দুবিশ্ববিগ্ঠালয়” কবে আবির্ভাব লাভ করিবে, সেই 
আশায় বহুদিন বসিয়া আছি, তদ্বারা যে দেশের সুশিক্ষার পথ, অনেক উম্মুক্ত হইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

ধ্মই জাতীয় জীবনের মূল। ধর্দ বিহীন হওয়াতেই যে আমাদের নানাবিধ অবনতি 
হইক্সাছে এবং ধর্মকে আশ্রয় করিলেই যে আমাদের পুৰরুন্নতি ও মঙ্গল হইবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র স্কুল কলেজে সে শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই বলিয়াই যে আমর! 

চি 
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ধর্মের ধবজাতল হইতে ক্রমশঃই অধিক দুরে সরিয়া পড়িতেছি, তাহা বোধ হয় সর্ধবাদি 
সম্মত । কিন্তু ধর্ম, নীতি, প্রভৃতি শিক্ষার যে আরও ক্ষেত্র উপায় আছে, তাহা আমরা 
ডাৰিয়াও দেখিনা । রামায়ণ মহাভারতের পঠন-পাঠন আজ কাঁল একরূপ উঠিয়া! যাইতেছে, 
পূর্ববকালে যাহারা একটু লেখাপড়া জানিত তাহারাও এই ছুই মহাগ্রন্থ পড়িতে ছাঁড়িত না, 
আর যাহার! ইহাও না পারিত তাহার! অন্তের মুখে শুনিয়া অনেক শিক্ষালাভ করিত। 
ইহা অপেক্ষাও নীতি ও ধর্ম প্রচারের উৎকৃষ্ট উপায় ছিল_-কথকতা। পুর্বে কথকতা'র 
যথেষ্ট প্রচলন ছিল। তাহাতে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই ধর্্দনীতি বিষয়ে 
শিক্ষালাভের এত অবসর পাইত যে, তাহার তুলনা! নাই। আমাদের হুর্ভাগ্যক্রমে ইহাতে 
লোকের আগ্রহ অত্যন্ত হাস হওয়াতে এই মঙ্গলময়্ প্রথা! তিরোহিত-প্রায় হইয়াছে । পুনরায় 
যদি আমরা এই কথকতার প্রচলন করিতে পারি, তবে তন্দ্রা অল্প সময়ে দেশের মধ্যেই 
সমাঁজে ধর্ানুরাঁগ, নীতি পরায়ণতা ও সষ্ভীবের সঞ্চার করিতে সমর্থ হইব। এই সহজ উপায় 
আমাদের দেশবাসিগণ ভুলিয়া যাইতেছেন, ইহ] বড়ই পরিতাপের বিষয় । 

আমরা দেশবাসীকে আপাততঃ কেবল লৌকশিক্ষা বিষয়েই অধিক মনোযোগ প্রদান 
করিতে পরামর্শ দ্বিই এবং যাহাতে সেই শিক্ষার অস্থিমজ্জা ধম্মদ্বারা গঠিত হয় তজ্জন্যও 
তাহাদিগকে বিশেষভাবে অবহিত হইতে বলি। ধর্মে যদি আমাদের আস্থা জন্মে, তবেই 
আমরা স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতের বিশেষত্ব- আমাদের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইব। বিংশশতাব্দীর নবীন আলোকে স্ুপথ চিনিয়া লইয়া আমরাও দ্রুত অগ্রসর হইতে 
সমর্থ হইব। তখন আর আমাদের.পতনের ভয় থাকিবে না, আমরা কেবলই অগ্রসর হইতে 
পারিব। প্ধর্ম্োরক্ষাতি ধার্মিক ম্‌।” 

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার চরমোতকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাই ভারতবামিগণ তখন নানা 
শাস্ত্রে, শিল্প-বিজ্ঞান-বাণিজ্যে পৃথিবীতে এক নবধুগের অবতাবণা করিতে পারিয়াছিল। 
অধুনা শিক্ষার মঙ্গলমন় পরিণামস্বরূপই পাশ্চাত্য জগতের উন্নতি সাধন হইতেছে । আশ্চর্য্য 
বাণিজা শিক্ষাবলে ইউরোপীয়েরা আজ, অসার বস্তব বিনিময়ে বিদেশ হইতে আবশ্তকীয় 
দ্রব্যাদি নিজ দেশে লইয়া যাইতেছে । আশ্চর্যা শিল্পশিক্ষা বলে মহাসমুদ্র উত্তরণোপযোগী 
প্লুসেটেনিয়া” ও ণটাইটানিকের” মত সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় পোত বাজের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। 
বিজ্ঞান কৌশলে জলে, স্থলে, আকাশে, পাতালে আশ্চর্য্য সমরাভিনয়, মেঘনাদের যুদ্ধ 
প্রবাদকে বস্তত্বে পরিণত করিয়াছে । পবায়ক্কোপের” প্রাণহীন চিত্র জীবস্তবৎকায় ব্যাপার-- 
সম্পাদন করিতেছে । কণ্ঠহীন “গ্রায়োফন”, স্থুকণ্ঠ গায়কের ন্যায় অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীত সুধাবর্ষণে 
শরতিমূল স্থশীতল করিতেছে । তারহীন তড়িদ্বার্তী মত সহজ যোজন দুরে নিমেষে কত 
সুখ দুঃখের সংবাদ বহন করিতেছে ; কত মুসুষ্ুর জীবন দান করিতেছে; কত জীবের প্রাণ 
হনন করিতেছে ; পাহাড় গলাইয়া সাগর করিতেছে ; সাগর শুকাইয়া পাহাড় গড়িতেছে 
তাহার ইয়ত্বা নাই। বিজ্ঞানের বলে কত মাশ্রর্ধয ঘটনা হইতেছে, সেই সমস্ত শুনিলে 
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আমাদের দেশের লোক সকল স্থলে বিশ্বাসও করিবেনা। সেই সকল কথা আমি এখানে 
বলিব না। যে তৃণ গুল এতদিন কেবল পশুভোজ্য বলিয়াই জগতে বিদিত ছিল, ইউরোপীয় 
বৈজ্ঞানিকগণ আজি তাহা মনুষ্যেবও উপাদেয় খাগ্ভরূপে পরিণত করিতেছেন। বিজ্ঞান 
বাস্তকিই বিজ্ঞান, বিজ্ঞান বাস্তবিকই খিধাতাঁর আশীর্বাদ । 

যে শিক্ষা এই সকল শিল্পবিজ্ঞানেৰ জনয়িজী, উন্নতি স্বঙ্গের পুসাবৃত সোপান শ্রেণী, 
সেই শিক্ষা যে প্রত্যেক দেশের প্রতোক মানবের অবপ্ত গ্রহণীয়, শাহাতে আব সন্দেহ কি 
আছে? 

সাহিত্যই সর্বপ্রকার শিক্ষা প্রচাবের প্রকৃষ্ট উপায়। সাহিত্যের সাহায্যেই আমর 
পরপর পরস্পবের শিক্ষা, অধিকতর সুখে গ্রহণ করিতে সমর্থ হই। 

স্থসভ্য মানবের শ্রেষ্ঠ ভাব বৈভবই সাহিতোৰ প্রধান উপাদান । এহ ভাবরাশির সাহায্যে 
কবি, তাঁহার কল্পনায় সৌন্দর্যে অপ্মব|-রাজা শট্টি করেন। এবং দ্ার্শনিকেরাও জগৎ প্রপঞ্চ 
ও পরমাত্মীর অচ্ছে্ সন্প্ধ প্রতিপাদন করিতে চেষ্টিত হইয়া থাকেন। উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যে 
কবি, সৌন্দর্য রচনাব ভিতর দিয়া এবংদাশনিকগণ, তব্বান্ুসন্ধান-পন্থা অবলম্বন করিয়া 
একই সতাতত্বের অন্বেষণ করিয়া থাকেন। 

নীবস শিক্ষা কেহই সহজে গ্রহণ কবিতে চাঁর় না বা পারে না। তাই শিক্ষার প্রধান 
উপায় সাহিত্যকে, থে জাতি, যত সরস, ষত প্রাণম্পর্শা, যত গভীর করিতে পারিয়াছে, 
সেইজাতি সাহিত্যেব দ্বাবা সর্ববিষয়ক শিক্ষা, তত শাপ্ব প্রচাব করিতে সমর্থ হইয়াছে । 
প্রচীন-ভাবতেব এত উন্নতির কাবণ কি? সাহিত্যেব উন্নতি । সাহিত্য ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর 
শিক্ষাকার্ধ্য সম্পন্ন হইতে পারে না । শিক্ষা প্রধানতঃ সাঁভিতোরই অন্ুগামিনী। সাহিত্যকে 
অবলম্বন করিয়াই পুর্ধুগে আমাদেব শিক্ষার্দীক্ষা এত প্রসরতা লাভ করিতে পারিস্তাছিল। 
আমাদের উন্নত সাহিত্যই আমাঁদেব মাতভূমিকে প্রকৃত স্বর্ণভূমিতে পরিণত করিয়াছিল । 

ভারতীয় লাহিতো ধর্মের প্রভাব যেরূপ প্রবল, বোধ হয় পৃথিবীর কোনও সাহিতো সেরূপ 
নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতে আমাদের অবনতির প্রাকৃকাঁল পর্য্যন্ত, ভারতের সাহিত্যে 
এই একই সত্য, প্রমাণস্বরূপ বিদামান রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। আদ কবি বাল্ীকি 
হইতে-__এমন কি খগ্বেদের কাল হইতেই এই ধন্মধারা, ভবভূতি, কালিদাস ও জয়দেব 
পর্য্যন্ত নির্বরের অনৃতধারাঁর মত প্রবাহিত হ্হয়াছিল, সেইজন্য ভারতীয় সাহিত্যের এত 
উন্নতি হইয়াছিল। কেবল সাহিত্য কেন? ভারতের সকল কর্ম্বেব মূলেই ধর্ম! এই 
ধর্্বত্তাই ভারতের বিশেষত্ব । কোথায় ধম্মেব সংশরব নাই ? আচার, ব্যবহার, ক্রিয়াকাণ্ড, 
জীবন, মরণ, সমস্তই ধর্ম সংম্রব সংযুক্ত কিরূপ সাহিত্য লোকে সমধিক আদরে গ্রহণ 
করে, ভারতবর্ষ তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। পদ্য সাহিত্য, যত সহজে মানবের 
মনাকর্ষণ করে, গদ্য সাহিত্য সেরূপ পারেনা । সেই জন্যই প্রাচীন ভারতে এত পদ্য 
সহিত্যের স্ষ্টি হইয়াছিল। তাই সেই সুললিত, বিচিত্র ছন্দো-বদ্ধ-পদ-রাঁজীব-রান্জি-রচিত 
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সাহিত্য, নীরদ চিকিৎস! শান্তর ও জ্যোতিষ শান্তর প্রভৃতিকেও কত সরস ও সুন্দরভাবে গঠন 
করিয়াছিল । পদ্য-সাহিত্যের এই উপযোগিতা ও মনোহারিত হৃদয়ঙ্গম করিয়া তখনকার 
সাহিত্যিকের তত্প্রতি এত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তখন গণ্য-সাহিত্য স্যষ্টি হইত 
না বলিলেই চলে । এই কবিতা প্রিক্নতাঁর ফলে, তখন দর্শন শাস্ত্রের কোন কোন পুন্তক 
পর্যাস্ত পদ্যে রচিত হইয়াছিল। এমন কি “কলাপ ব্যাব রণের* কতিপয় সুত্র পর্ষস্ত একরূপ 
প্রচ্ছন্ন পদ্যে রচিত, দুষ্ট হইতেছে । কবিতা প্রিয়তার ফলে গদ্য-সাহিত্য অনেক খাটো 
হইয়! পড়িয়াছিল বলিয়াই এক “কাদনম্বরী” ভিন্ন অন্ত কোন উল্লেখষোগ্য গদ্য কাব্যের নাম 
করিতে পারিতেছি না। আর পদ্য সাহিত্যে এত উৎকৃষ্ঠ রাশি বাশি গ্রন্থের উত্তব হইয়াছিল 
বে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শরিয়া! তাহাদের নামোল্েখ করা যাইতে পারে । 

পদ্য সাহিতা যেমন মনোজ্ঞ, তেমনি সহজ আয়ত্ত সাধ্য; এই সার সত্যটা উপলব্ধি 
করিতে পারিয়াই যে গারতীয় সাহিত্যিকেরা, পদ্য-সাহিত্যেব প্রতি এত আসক্ত হইয়াছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার অন্ুকবণেই বোধ হয় খাঙ্গ(লাতেও এ পর্যন্ত পদ্য-সাহিত্যেবই 
অধিক প্রচার হইতেছে । 

সাহিত্যের দ্বার দিয়াই সকল জাতি উদ্নতির মঙ্গলময় বাঁজ্যে প্রবেশ লাভ করে। 
ইউরোপেও আগে সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল; তারপর শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান প্রহতিব 
এত অসস্তাবিত ভন্নতি সশ্ভবপব হইয়াছে । যদি সেন্সপিয়াব্, মিল্টন্‌, কার্পাইল্‌, ভল্টেয়াৰ্‌, 
রুূসো, হোমাব্, ভিন্টর্হিউগে প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ, পাশ্চাত্যভূমে অবতীর্ণ না হইতেন, 
জানিনা তাহ! হইলে তথায় আঁঙজ্জিকার উন্নতির এই তীব্রোজ্জল কিরণচ্ছট! এত বিস্তত হই, 
দশদিক এমন ভাবে আণোকিত করিতে পারিত কিনা! 

শিক্ষা সাহিত্যের হাত ধরিয়াই দণ্ডায়মান হয়। সাহিত্যই শিক্ষার প্রধান সহচর, সাঁহিত্যই 
শিক্ষার পরিপোধক । ভারতের অতীত গৌরবের কাঁবণ ও পাশ্চাত্য দেশের বর্তমান উন্নতির 
কারণরূপে যখন আমরা প্রধানতঃ সাহিত্যকে ই লক্ষ্য কবিতেছি, অতীত বর্তমান কালদ্য়েই 
যখন আমরা সাহিত্যকেই বুগান্তবেব প্রবর্তক বলিয়া জানিতে পারিতেছি, তখন ভবিষ্যতে ও 
যে সাহিত্যই উন্নতির কণ্টকময় বন্ধুব বর্মসকল, স্থুকোমল পুম্পপুঞ্জে পুর্ণ করিবে, তাহাতে 
আর সন্দেহ কি? 

আমাদের দেশ এখন সব্বতোভাবেই অবনতির সুগভীর তিমির গর্ভে নিপতিত । যদি 
এই দেশের প্রকৃত উন্নতি বিধান করিতে হয়, তবে সর্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্যকে পুর্ণীবয়বরূপে 
গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। ধীরে ধীরে জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে সৎসাহিত্যের সু প্রচার 
করিতে হইবে, “তবেই যদি কখনও আমাদের উন্নতি সম্ভবপর হয়। আমরা পূর্বে বলিয়াছি 
ভারতের সকল কর্্দই ধর্মমূলক । ভারতবর্ষে ষখনই যে বিজ্ঞান উন্নতির উচ্চ শিথরে 
আরোহণ করিয়াছে, আমরা তখনই দেখিতে পাইয়াছি, মূলে ধর্মের প্রভাব বিদামান 
রহিয়াছে । ধর্্মভিন্ন ভারতের কোন বিদ্যাই স্ফুর্তিলাভ করে নাই এবং ভবিষ্যতেও ধর্বহীন হুইয়া 
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ভারতে কোনও কিছু উত্তমব্রপে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারিবে ন7া। এখন আমাদের অধন্ম 
ভাবোন্মলক ও ধর্শ-ভাবোদ্দীপক দোষ লেশশৃন্ঠ উন্নত সাহিত্যের সথষ্টি করিতে হইবে । দেশময় 
বিস্তৃত-ধর্ম্মবিপ্লবের বিকট চিৎকাঁরকে অভিভূত করিয়া! ধন্মের তাঁনলয়ে সাহিত্যের বিজয়ভেরী 
বাজাইতে হইবে । তবেই আমাদের স্ু প্রভাতের সুচনা হইবে। সহস্র বাধা সত্বেও বাঙ্গালা 
সাহিত্যের যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, আমাদের এই স্প্রভাত একেবারে 
কদূর পরাহত নহে । 
উদরায়ের জন্য আমাদিগকে বিদেশী ভাষাও সাহিত্যে অধিকলিপু থাকিতে হইতেছে 
বলিয়া আমাদের জাতীয় সাহিতোর উন্নতিতে বির্র ঘর্টতেছে। বিদেণী সাহিত্য চচ্চারফলে 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিজাতীয়ভাবে গঠিত হওয়াতে তাহা প্রক্কত সৌস্টব- 
সম্পন্ন না হইয়া বরং অসৌষ্ঠবেরই হেতু হইতেছে । ইংরেজি ঢচঙ্গের ব্ছু নকল না করিয়া 
বদি কেবল ইংরেজি সাহিত্যের সারপদার্থ সঃএহ করা হইত তবেই আমাদের উপকার 
হইতে পারিত। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার ফলে আমর। এণনি আখ্রহারা হইয়া পড়িক্নাছি থে 
নিজেদের স্বাতপ্রা রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া! পড়িয়াছে, তাই এভাবে ইংরাজির নকল 
চলিয়াছে। 
বাঙ্গালা সাহিতোর উন্নতি পথে আর একটা ছুষ্তাজা বিদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে । 
বাঙ্গালা দেশে আজ কাল সাহিত্যিকের অভাব নাই । কিন্তু ঘেরূপ বিপ্যাবুদ্ধি, দূরদর্শন ও 
আত্মমর্ধ্যাদা থাকিলে সাহিতা স্থষ্টির অধিকার জন্মে, সেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি ইহাদের নাই 
পরস্থ তাহারা অতিশয় স্বেচ্ছাচারী। সাহিতোর কোন বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে অথবা 
তার ধার ধারিতেও ইহারা একেবারেই নারাগ। ঘাহার বেরূপ ইচ্ছা, বাঙ্গাণা সাহিত্য 
লইয়! সে সেইরূপ খেলা থেলিতেছে, বাঙ্গালা সাহিতা থেন বেওয়ারিশ মাল। *অধিক।ংশ 
লেখকেরা আঁঙ্গ কাল সাহিতোর নামে থে ভেজাল ডিনিষের বাবসা আরস্ত করিয়াছেন এবং 
তাহাতে সাহিত্য জীবীদের দে কিরূপ স্বাস্থ হাঁনি হইতেছে, তাহা ভাঁবিয়! দেখিলে ছঃখে 
মন বিষগ্র হইয়া! পড়ে । এমন কেহ সাঠিত্য সআাট জীবিত নাই, বাহার শাসনে এই যথেচ্ছা- 
চারিতার দমন হইতে পারে । তাইত আজ যাহার ঘেরূপে ইচ্ছা সাহিত্যকে দেইরূগে 
ভাঙ্গিতেছে ও সেইরূপে গড়িতেছে । বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, বঙ্গিমচগ্্র গ্রাভৃতি মহা আগণ 
যেভাঁবে বাঙ্গালা সাহিতোর সৃষ্টি ও পুষ্টি করিয়া তুলিতেছিলেন, নি সেই ভাবে তাহাদের 
প্রদর্শিত প্রণানী অনুসারে, অদাপধ্যন্ত সুদ সাহিত্যিকের চলিতেন, যদ্দি যথেচ্ছাটারা 
না হইতেন, তবে থে বাঙ্গালা সাহিত্যের আজ কাল কি উন্নতি হইত, তাহা অন্কুমান করিতেও 
শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়। বণ্তমান উচ্ছজ্ঘল সাহিত্যিকদিগকে স্ুসংঘত করিবার জন্য 
একজন শক্ষিশালী শাসকের নিতান্ত আবহাক হইয়! পড়িয়াছে। যতদিন পর্ধ্যস্ত মহাত্মা 
বিদ্যাসাগর প্রভৃতির স্তায্স কিন্বা তাহাদের অপেক্ষাণ্ড একজন শক্তিশালী সাহিত্য-রথীর 
আবির্ভাব না হইবে, ততদিন এই উচ্ছজ্খলতাঁর শিবারণ হইবে বলিয়া আশা করা বায় লী । 


৯৪ নোয়াখালী । 
যখনই বে বিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতা আরম্ত হয়, তখনই তাহা দমন করিবার জন্য একজন শক্তিমান্‌ 
পুরুষের আবির্ভাব আবপ্তক হইয়। থাকে । 
এক সময়ে ভারতে ধর্মমতের বিভিন্নত এতবুদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহাতে জন সাধারণ 
দিগ্ত্রান্ত হুইক্া “কিংকর্তব্যবিমু়” হইয়া পড়িয়াঁছিল। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, পাশুপত 
ভাগবত প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বীরা বিভিন্ন ধর্মমত প্রচার করিয়া ভারতকে আকুলীরুত 
করিয়! তুলিয়াছিল। তাহাদের সেই স্বেচ্ছাঁচার দমন করা তখন একাস্ত আবশ্তুক হইয়াছিল, 
তাই অনতিবিলম্বে আচার্ধ্যবর্ধ্য শঙ্করাঁবতার ভগবান্‌ শঙ্করাঁচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল 
স্কৃত সাহিত্যই বাঙ্গাল। সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ । সংস্কৃত ব্যতিরেকে বাঙ্গালা, অন্ধ, খপ্জ 
ও পঙ্গু, হইয়! পড়ে এবং অবশেষে প্রাণহীন হয়। অধিক কি সংস্কৃত অক্ষরগুলি পথ্যন্ত 
পরিবন্তিত আকারে বঙ্গাক্ষরে পরিণত হইয়াছে । এ অবস্থায় সম্ভবমত সংস্কতের আদর্শ সমুহই 
বাঙ্গালাতে অন্ুস্থত হওয়া একান্ত আবশ্যক । সম্ভবমত সংস্কত ব্যাকরণ, সংস্কৃত অলঙ্কার, ও 
হস্কৃত সাহিত্যের অনুসরণ করিলেই, বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্যক উন্নতি সাধন হইতে পাবে। 
এই কথাগুলি আমাদের বর্তমান উচ্ছঙ্খল প্রকৃতি সাহিত্যিকদিগকে ভাবিয়া দেখিতে বলি। 
বি্ভাসাগর প্রভৃতি মহাত্মগণ, বাঙলাল।তে বাহুলারূপে সংস্কতের আদর্শ ই স্থাপন করিয়া 
গিয়াছেন। তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেই বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিতোর উন্নতি 
হইতে পারিত । অবশ্ত দেশ, কাল অনুসারে সাময়িক ছোট খাটো পরিবর্তন আবগ্তক হইয়! 
থাকে কিন্তু তাহা সঙ্গত ভাবে সম্পন্ন হইলে কোন কথাই থাকে না । 
কোন শ্রেষ্ঠ কার্ধযাই বিনা বিদ্বে শহজে সম্পন্ন হয় না । তাই জাতীম্» উন্নতির উপায় 
সৎসাহিত্য স্যষ্টির পক্ষেও বিদ্বলক্ষিত হইতেছে । এজন্য আমাদের আশাশন্ত হইবার কোন 
কারণ নাই কেন না “শ্রেয়াংসি বহ্ুবিদ্বানি ।৮ 
দেশের লব্ধ প্রতিষ্ঠ অযুর শালী নবীন সাহিত্যকগণ.একটু সাবধান হইলেই আমাদের 
আশা পূর্ণ হইতে পারে। তাহারা বাঙ্গালার আসরে সাহিত্যিকরূপে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে 
যদি অন্ততঃ মোটামুটিভাবে ও সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন, তবেই 
তাহাদের দ্বার! প্রকৃত কাধ হইতে পারে । কেবল বাঙ্গালা সাহিত্য অধ্যয়ন দ্বার! সাহিত্যিক 
হওয়া যায় না। বিশেষতঃ বাঙ্গালায় ব্যাকরণের অসদ্ভাবই রহিয়া গিয়াছে । মহামহো- 
পাধ্যায় স্বর্গীয় ৬ প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ব মহাশয়ের “সাহিত্য প্রবেশ” ব্যাকরণ খানা বহুগবেষণাপুর্ণও 
বাঙ্গালা শিক্ষার পক্ষে অনেকটা উপকারী বটে কিন্তু তাহা আজকাল কেহ পড়েননা, স্কুল 
হইতেও তাহা বহিস্কৃত প্রায় হইয়াছে! এই ব্যাকরণ খানার মতে চলিলেও অনেক 
গোলযোগ হইতে বাঁচা যাইতে পাবে। ব্যাকরণ যাহা আছে, তাহার নাম করিলাম, কিন্তু 
অলঙ্কার শাস্ত্র ত বাঙ্গালায় দেখিতেই পাই না, কাজে কাজেই সংস্কৃতের অনুসরণ ভিন্ন 
আমাদের গতি নাই। সাহিত্যিকর্দিগকে বাঙ্গালা ও সংস্কতের বন্ধন সর্ব! স্মরণ রাখিয়া 
চলিতে হইবে । তাহাদের শক্তিতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, তাহার! যদি স্বীয় স্বীয় 


নোয়াখালী । ৯৫ 


শক্তির অপব্যবহার না করিয়া তাহা যথাষথ ভাবে প্রয়োগ করেন, তবে তাহাদের 
দ্বারাই আমাদের সর্ধকল্যাণকর সংসাহিত্যের স্থ্টিও পরিপুষ্টি হইতে পারে। তাহাদের 
হাতেই এই মহতকার্শোর ভার নান্ত রহিয়াছে, ইহা যেন তীহারা সর্বদা বিশেষ ভাবে 
স্মরণ রাখেন । 


শ্রীঅননদাচরণ তকচুড়ামণি । 


পল্লীস্বাস্থ্য কথ। | 


বিশুদ্ধ জলাভাবে পল্লীগ্রামে যে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা! সকলেই অবগত 
'আঁছেন। বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা না থাকাতে সমর সময় ভয়ানক মহামারী 
সমুপস্থিত হইয়৷ অপংখ্য নরনারীকে কালগ্রানে পাতিত করে। তদ্দরুণ পল্লী সমাজ নিরস্তর 
বিপর্ধান্ত হইতেছে । এই বিষয়ে গবর্ণমেন্টের মনৌযোগ আরুইঈ হইয়াছে এবং গবর্ণমেপ্ট 
গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের জুব্যবস্থার জন্ত অর্থবায় করিতেও প্রস্থত আছেন, কিন্ধ ছঃখের 
বিষয় যে সদিচ্ছা কার্যে পরিণত হইতেছে না। আজ কাল প্রতোক পল্লিগ্রাম প্রেসিডেণ্ট 
প্রমুখ এক একজন পঞ্চায়তের পরিদর্শন ও কর্ঠৃস্বাধীনে রহিয়াছে। গ্রামের শাস্তিরক্ষার, 
প্রতি দৃষ্টি রাখা তাহাদের যেমন কর্তব্য, তেমন তাহার স্বাস্থ্য রঙ্গণ সম্বন্ধে বিশিষ্ট 
প্রকার মনোযোগ প্রদান করা তাহাদের অবশ্য কর্তব্য। ভুঃখের কথা, পঞ্চায়তগণ এই 
গুরুতর বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিতেছেন না। তাভাদের মনোযোগ থাকিলে বোধ 
হয় এত দিনে দয়াশীল গবণমেন্টের সছুদদেশ্ত অবন্তই কার্যে পরিণত হইত । আমরা 
যতদুর জানি প্রায় প্রতোক গ্রামেই ৩৪টা কি ততোধিক পুরাতন বৃহৎ জলাশকস বর্তমান 
আছে, কিন্ত তৎসমস্ত আবর্জনা পূর্ণ অথবা। বিশুক্ষাবস্থ। প্রাপ্ত। সংস্কারাভাবে একেবারে 
অব্যবহ্বাধ্য । অর্থাভাবে ও কোন কোন স্থলে মনোযোগের অভাবে সেই সমস্ত জলাশয় 
গুলির এইরূপ গ্ররবস্থা। যদ্দি এই সমস্ত জলাশয়ের আবর্জনা বিদূরিত অথবা পক্কোদ্ধার 
করা যাঁয় তাহা হইলে পানীয় জলের অভাব অনেকটা দূর হইতে পারে। গ্রামে গ্রামে 
নৃতন পুকুর খনন করিয়া পানীয় জলের স্থৃব্যবস্থা করা বনুব্যয় সাপেক্ছ। পক্ষান্তরে 
পুরাতন পুকুর গুলির সংস্কার-ব্ায় অপেক্ষাকৃত অতি অল্প। আমাদের বিবেচনায় এই 
অল্পব্যয়পাধ্য কার্ধযানুষ্ঠান করিয়া পল্লীর পানীয় জলাভাব দূর করা সঙ্গত। এস্থলে 
একটা কথা উঠিতেছে ; এই পুরাতন পুকুর গুলির সত্বাধিকার লইয়৷। দেখা বাইতেছে 
পুকুরগুলি কোন না কোন বান্তির অধিকারে আছে। দেশের ও নিজের উপকারার্থ সত্ব 
মাত্র অক্ষুপ্র ভাবে আপন আপন হস্তে রাখিয়া ডিই্রক্ট বোর্ডের হস্তে পুকুরগুলি অর্পণ 
করা সত্বাধিকারিগণের কর্তব্য। ডিস্্ী্ট বোর্ড আবশ্বক কবোধে স্থলবিশেষে পুকুরগুলির 
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স্কার বিধান এবং জল বিশুদ্ধ বাখিবার উচিত ব্যবস্থা করিবেন। প্রত্যেক পুকুরে 
চারি খানি ব্যবহারোপোযষোগী ঘাট থাকিবে, তাহার একখানি হিন্দু পুরুষ, একখানি হিন্দু 
স্ীলোকেব ও এক থানি মুমলমান পুকষ এবং একখানি মুসলমান শ্রীলোকদদিগের ব্যবহাব 
জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে । জল কক্ষাকল্ে গ্রাম্য চৌকীদাবগণ পঞ্চায়তেব তন্বাবধানে 
সুর্য্যোদয় হইতে ক্র্য্য।স্ত পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে পাহারা দিবে । জল রক্ষার প্রথম দায়িত্ব 
পঞ্চায়েতেব উপর থাকিবে, দ্বিতীয় দায়িত্ব চৌকীদারেব উপর রহিবে। কেহই যথেচ্ছ 
জল ব্যবহার করিতে পারিবেনা, কেবল পানীয় বপে ব্যবহার কবিতে পারিবে মাত্র । 

প্রত্যেক পল্লীতে অধিবাসী সংখ্য/ অনুসারে এক কি ততোধিক সংরক্ষিত পুকুব 
থাকিবে এবং সংরক্ষণেৰ ভার ডিষ্রীক্ট বোর্ডের উপর সর্বতোভাবে সংন্স্ত রহিবে। স্বস্থ 
মালীকীসত্ব রক্ষাকন্পে ডিষ্রাট বোর্ড নিদ্ধাবিত নিয়মানুলারে সময় সময় মতন্ত বক্ষা ও তাহা! 
উত্তোলন করিবার অধিকার সন্বাধিকারিগণের রহিবে, কিন্তু তাহার! পুকুরের পাড়ে 
কোন প্রকাব বৃক্ষাদি শ্ছজন কি মল মৃত্র ত্যাশ করিতে পাবিৰবেনা। গ্রামবাসিগণ নিরা- 
পন্তিতে যে কোন সময়ে পানীয় জল লইতে পারিবে । পর্চায়ত সর্বদা জলেব সদ্ধবহার 
হইতেছে কিনা এবং পুকুর পরিস্বত আছে কিনা দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মাসান্তে একবার 
তৎনশ্বন্ধে ডিস্রীন্ট বোর্ডে রিপোর্ট করিবেন। গ্রামবাসিগণেব মধ্যে অধিকাংশ লোকই 
আমজীবী ও নিরক্ষর, স্বাস্থ্যরক্ষা কিকপে করিতে হয় তাহা তাহা একেবাবেই জানেনা । 
তাহাদিগকে স্বাস্থযরক্ষার নিয়মাবলী বিধিমতে বুঝাইয়! দিতে হইবে এবং সেই সমস্ত 
তাহাদের ছারা প্রতিপালন করাইয়! লইতে হইবে। 


পানীয় জলের ব্যবস্থার পর গ্রাম্য পঞ্পঃ প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । পল্লীগ্রামে 
জলনিঃসব পণালী নাই বলিলেই তন্ন এবং গ্রাম্য লোকের মধ্যে তাহাব আবশ্তকতা। 
অতি অল্পেই উপলব্ধি করেন। ইহাঁবা আপন আপন প্রয়োজনান্ুপাবে বাসস্থানের চতুর্দিকে 
গর্ত খনন করে, অথচ এই গর্তেব জল নিঃসাবণেব কোনই ব্যবস্থা রাখে না । তৎপ্রযুক্ত গর্তে 
জল জমিয়া নিঃসরণপথ অভাবে অতি অল্প সময় মধ্যে পুতিগন্ধময় হইন়া গ্রাম্য স্বাস্থ্য 
একেবারে বিনষ্ট করিয়া! ফেলে এবং সময় সময় মারাত্মক ব্যাবামেব স্ষ্টি করে । এই 
অভিধোগ নিরাকৃত করিবার জন্ত প্রত্যেক গ্রামে (যেখানে খাল বিল নাই ) এক একট! 
সাধারণ জল নালা স্ষ্টি হওয়া আবশ্তক। ডিস্বীক্ট বোর্ড নিজব্যকে এই পক্কঃপ্রণালীর 
স্ষ্টি করিবেন। তাহার যথাযথ সংরক্ষণের ভার পঞ্চায়েতের উপর ন্ত্যস্ত থাকিবে । 
প্রয়োজনান্থারে ডিছ্রীতী বোর্ডের ব্যয়ে সময় সময় তাহা সংস্কৃত হইবে! এই প্য়ঃ প্রণালী 
এরূপভাবে খনন করিতে হইবে যেন তঙ্ধারা ছোট ছোট নৌকার চলাচল হইতে পারে 
এবং এই খনিত মৃত্তিক' দ্বারা গ্রাম হইতে গ্রামাস্তর পর্ধ্যস্ত গমনাগমনোপযোগী পথ প্রস্তত 
হইতে পারে । এইরূপে কার্্যানুষ্ঠান করিলে একদিকে জল নিঃসারণের পথ যেমন উন্ুক্ত 
হইবে তেমন আবার নৌকাযোগে ও স্থলপথে গমনাগমনের সুবিধাও হইবে। গ্রামবাসী যেখানে 
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সেখানে গর্ভ খনন করিতে পাবিবেনা এবং আপন আপন বাড়ী হইতে অগ্রশস্ত জল নালির 
সষ্টি করিয়া ভাহা সাধারণ প্রশস্ত জল-প্রণালীর সহিত নিজ নিজ বায়ে সংযুক্ত করিয়া 
দিবে। এই ব্যবস্থান্রসারে প্রতোক বাড়ীর সঞ্চিত জল ক্ষুদ্র প্রণালী যোগে বৃহৎ গয়ো- 
নালিতে নিঃস্থত হইয়া এবং গ্রামের বদ্ধ জল প্রবাহদ্বারা স্থানান্তরে নীত হইবে। এস্থলে 
একটা প্রশ্ন উঠিতে পাবে ; মথা,--কোন বাঁড়ীর জল নিঃসরণার্থ ক্ষুদ্র নালি প্রস্তুত করিতে 
গেলে, অন্য বাড়ীর মালিকেব ভূমির উপর দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, এস্থলে অন্ত বাড়ীব 
অর্িকারী বাধা বিদ্ধ জন্মাইবে সন্দেহ নাই। এবপ অবস্থায় ডিষ্টা বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে 
পঞ্চায়ত যথানাধ্য পক্ষাপক্ষের স্ৃবিধাব প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্থান নিদ্ধীবণ করিয়া দিবেন এব* 
আবগ্তক হইলে ভূমির মূলা স্থিব করিয়া দ্রিবেন। এই মূল্য উপকৃত ব্যক্তিকে বহন করিতে 
হইবে। পুর্বোস্ত পয়ঃ প্রণালী সমুহ কোন প্রকার আবর্জনা পূর্ণ না হয় এবঃ সচল থাকে 
ততপ্রতি দৃষ্টি রাখিবাব জন্ত এবং সময় সময় »তসম্ান্ধে রিপোর্ট কবিতে স্থানীয় পঞ্চায়েত 
বাধ্য থাকিবে। 


পল্লীস্বাস্থা রক্ষাীকল্ে পায়খান।ব সুবাবস্া অতীব পয়োজন। পল্লিবাসিগণ কেহই এ 
সঙ্গন্ধে বড় একটা দষ্টি বাখেনা । ইভাবা দেখানে ইচ্ছা সেখানে মলমূত্র ভাগ করিয়া শ্বাস্থোব 
বিশেষ বাঁঘাত সণ্ঘটন করিয়া থাকে ; এমন কি যে পুকুরেব জল পান কবিয়া থাকে তাহার 
পার্খে, কথন কখন বা জলের মধো মলমুত্র ত্যাগ করিতে কিছুমাত্র কুঠিত হয় না। যে পধ্যন্ত 
এই দর্নীতি গ্রশমিত না ভয়, তাবৎ পল্লীস্বাস্তোর আশ। স্ব পর।হত। পানীয় কি অন্ত কোন 
প্রকার ব্যবহাবোপযোগা পুকঝুব হইতে সুদুরে প্রত্যেক বাডীতে এক একটা গর্ত থাক 
উচিত, এবং এই গণ মধ্যে মলমৃত্র ত্যাগ করার পৰ মাটী ঢাকা দেওয়া অতীব প্রয়োজন । 
এইব্‌পে একটী গর্ব পুর্ণ হইলে তাহাব নিকটে আর একটী গর্ত করিয়! এই প্রকারে ব্যবহাৰ 
করিতে হইবে । গহস্থবগ সহজে এইবপ কার্ধ্যানুষ্ঠান না কবিলে তাহাদিগকে আইনতঃ বাধ্য 
কবিবাৰ চেষ্টাও অসঙ্গত নহে । আশঙ্কা ভর, পুকোক্ত ব্যবস্থাুসারে পল্লীবাসিগণ কার্্যানুষ্ঠান 
কবিতে সহজে হ্বীকাব কবিবেনা, এমভাবস্থায় ডিষ্রা্ট বোর্ড একটা ছোটখাট আইন 
118১ 17৬) কবিয়া তদনুসারে কার্মা কবিতে গ্রামবাদিগণকে বাধ্য কবিবেন। সহজে বাধ্য 
ন| হইলে দণ্ডবিধানের বাবস্থা থাকিবে। 


শ্ীগোবিন্দচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল । 


৯৮ নোয়াখালী । 


ইতিহাস । 


বঙ্গ সাহিত্য ইতিহাসে বড় দবিদ। এ দারিদ্র্য শুধু বাঙ্গালীকে নয়, হিন্দু জাঁতিকেই 
ঘিরিয়া রাখিয়াছে। কিজানি কি কারণে এমনি করিয়া একট জাতি ইতিহাসকে অবজ্ঞার 
চক্ষে দেখিল, যে আজ ইহার জন্য পবদ্বার ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই। ভারতের 
ইতিহাস পাঠ করিতে হইলে ভারতকে ছাড়িয়া যাইতে হয়। ভারতের বাহিরে যাইয়া তবে 
ভারতকে জানিতে হয়। 


অধুনা ইতিহাস সংরক্ষণের একটা চেষ্টা সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। পুরাতন-প্রথা, ঘটককারিক' 
প্রভৃতি গ্রন্থ লিখন উপায় কিছু কার্য করিয়! থাঁকিলেও বাস্তবিক সমস্ত জাতিকে এক করিয়! 
একটী ইতিহাস লিখিবার আকাঁজ্কা দেশে পৃর্ববে বোধ হয় বড় ছিল না । আজ জগতের 
অন্তান্ত জাতির সংজ্রবে আপিয়া আমাদিগের হৃদয়ে ইতিহাসের প্রতি একটা স্নেহ মমতা 
ও শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিতেছে। বিশেধ যখন নিজেদেব ইতিহাসকে অনেক উপায়ে সঘত ও 
সংক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া আমরা ব্যথিত অন্তরে তাভাকে “মিথ্য। প্রচারিণী” বলিতে বাধা 
হইতেছি। 


এই বর্তমান ইতিহাস লিখিবার চেষ্টার পথে কতকগুলি বাধা আপনি আপিয়া সঞ্চিত 
হইতেছে । বাহিরের বাধার কথা বলিতেছি না, অর্থাভাবে কথা বলিতেছি না, উদ্যন 
আছে মানিয়া! লইয়াও দেখিতে পাই কেন যেন আমবা ইতিহাসের সন্মানকে যথার্থরূপে 
বুঝিনা । একদল এতিহাসিক উপন্যাস লেখক আজ কাল সাহিতা জগতে দেখ! দিয়া 
ইতিহাস রাজ্যে অনেক অপ্রয়োজনীয় জর্জীল সংগ্রহ করিতেছেন। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ 
চেষ্টাও ঠিক সত্যকে পূর্ণ সম্মান দ্রিতে বাঁধা জন্মাইতেছে, এই সময়ে যখন খতিহাসিক 
উপন্তাস ও ক্ষুত্র ক্ষুত্র ইতিহাস বক্ষে বত লিখিত ভইতেছে তখন তাহাদের দোষগুণেব বিষয় 
আলোচনা করা প্রয়োজন । 

বঙ্গ সাহিত্যে এখন উপন্তাসের যুগ । কত নব নব ধরণের উপন্তাঁস সম্ভার আসিয়! বাঁজাব 
পূর্ণ করিয়া! ফেলিয়াছে। সামাজিক, এ্রতিহাসিক, ডিটেকটিভ প্রভৃতি গল্পের পুস্তক পাঠক 
সমাজকে মুগ্ধ করিয়! লইয়া যাইতেছে । ছোট গন্ন না হইলে মানিকপর সম্পাদন অসম্ভব । 
নাটক, নভেল না থাকিলে পত্রিকার গুরুত্বটাই কমিয়া যায়। 'আজ কাল এই রুচি অন্মসরণ 
করিয়! গ্রস্থকারগণও প্রায়ই টপন্যাসের ভেলায় ভাসিয়া মাসিকপর্রিকার মসীলিপ্ত বন্দে 
প্রথমে আশ্রয় লাভ করেন । 

উপন্তাসের একটা কার্য আছে, সাহিত্যে ইহার একটা স্থান আছে । সর্বদেশেই উপন্তাঁস 
একটু প্রবল ভাবেই পাঠকমগ্ডলীকে আক্রমণ করে। এই উপন্যাসের অন্ত কোনও গুণ 
বা অগুগণ থাকুক না কেন এটা নিশ্চয় যে দেশের জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার এটা একটা 
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পশ্থা। জাতীয় রুচি ও চক্সিত্রকে পুষ্ট করিবার আহার এই উপায়ে সমাজের নিকট বহন 
করিয়া নেওয়া যায় । 

উপন্তাসের এই প্রয়োজনীয়তা, অস্বীকার না করিয়া আজি আমরা এ্তিহাসিক উপন্থাসের 
জাতীয় চরিত্রের উপর কতদূর প্রভাব আছে, সেই বিষয় আলোচনা করিব। প্রতিহাসিক 
উপন্যাস বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, নিতান্ত সত্য ঘটনাটীর অবলম্বনে সুসজ্জিত একখানি 
গল্পের পুঁথি লিখিত হইয়াছে । ই51 বুঝিতে হইবে না যে ইতিহাসের পূর্ণ সংকারের জন্য 
ঈদৃশ উপন্তান লিখিত হয়। তাহাই যদি হইল তবে সত্য ঘটনার আশ্রক্স লইয়া কল্পিতকে 
সতোর মহিমায় ভূষিত করিবার এ চেষ্টাটী কেন লেখক সমাঁজে থাকিবে? 

এদি প্রীতিহাসিক উপন্যাসের এই উদ্দেশ্য হয়, তবে আজ খুব ছুঃখের সঙ্গে আমাদিগকে 
বলিতে হয় যেঃ এক্ষেতে বগের লেখকগণ প্রকৃত পন্থায় অএসর হইতে পারেন নাই। দৃষ্টান্ত 
স্থপে বলিতে গেলে আমরা আমাদের সাহিত্য সমাটকে ছাড়িয়াও কথা কহিতে পারি না। 
মাগুরার ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের কাঁধ করিবার সমর রাঁজা সীতারাঁমের বিখয়ে ছুই একটা 
কিংবদন্তী শ্রবণ করিয়াই তিনি সীতারাম বিষয়ে যে কল্পনার মন্দাকিনা বহাইয় গিয়াছেন 
তাহাতে ইতিহাসের বার সাতারামকে কোন অবৃশ্ত দেশে বিধৌত করিয়া লইয়া গিয়াছে | 
রাজ। সীতারাম জাতীয় সম্পণ, গাহাব উপপে কল্পনায় এই মোহিনীশক্তি, উপন্তাস লেখককে, 
ঠিক কর্তব্যের পথে বাখিসাছে কি না, তাহা ভাবিবাঁর বিষয়। সামান্ত জন শ্রতিমাত্র আশয় 

কাযা তাহার অপ্রতিহত কগনা পবনে সাহিত্য সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ তুলিতে পারে, কিন্তু 

তাহাতে বাস্তব সীতারামকে পুর্ণ প্রাপ্য সম্ভ্রম দেওয়া হয় কিনা সন্দেহ। এইরূপে বন্থ 
কবি কুলাল চক্রে ঘর্ণায়মান, রাজা সীতারাম রায়ের মত অনেক এতিহাসিক মহাপুরুষ 
আপনাদের ধরণ, জাতি, ও স্থান ভুলিয়া বহুরূপীর স্তায় সাহিত্যা।লয়ে আশ্রয় পাইয়াছেনা 

চট্রলার নবীন কবি নিজেব ভাষা ও কগ্পনার ভেলায় সিরাজকে এক আজানা দেশে 
বহন করিয়া লইয়া গিক্নাছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে পথেই ধরা পড়িক্সাছেন। এমনি 
ভাবে কে জানে কত লেখক কত এ্তিহাসিক উপন্তাস স্কন্ধে, পরস্বাপহারে দোষী হইতেছেন । 
আইনমতে নোকের চরিতে অনথ! দোষারোপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে হয় । আজ সমাট 
হইতে আরম্ত করিয়া এই যে পরধন লুষ্ঠনকারীদের দান, ইহাদিগকে কে বিচার করিবে ? 
ইতিহার্সের একটা বিচার বৈঠক থাঁকিলে এ কল্পনার মন্দাকিনী ধীর মন্থরগামিনী হইত। 
পরস্বাপহরণের জবাব ছুই এক ছত্রে হয় না। সমাটের লেখনী সম্পদে বঙ্গের প্রাণকে 
এমনি ভাবে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে যে, বঙ্গ সকল দিক্‌ ভুলিয়া অবিচার, বিচার বলিয়া 
মানিয়া লইয়াছে । 

ইতিহাস অতীত বিষয়। অতীতকে অপ্রয়োজনীয় ও মৃত বলিয়া দূরে ঠেলিয়া দিলেও 
সকলেই স্বীকার করেন বে, অতীতের একটা কাধ্যকরী শক্তি আমাদের জাতীয় প্রাণ 
প্রবাহকে প্রবল করিয়া দিতেছে । ইহার এমন একটী শক্তি আছে যে কবির ভাষায় ৰলিতে 
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গেলে বলিতে হয় যে, অতীত তাহার অদৃশ্তলিপি দিয়া পিতামহদের যত কীত্তি কাহিনী 
আমাদের জীবনের প্রতি পাতায় পাতায়, মজ্জায় মজ্জায় মিশাইয়! লিখিয়া যাইতেছে । এই 
অতীত, ইতিহাসের সম্পদ । ইতিহাস লোপের সঙ্গে, সমাজের, দেশের একটা শক্তি অস্তহ্িত 
হয়। এই মুল্যবান সাহিত্যাংশকে নির্মম হৃদয়ে পাষাণ হস্তে যখন সাহিত্যরথিগণ প্রহার 
করেন তখন এঁতিহাসিকের একটা কর্তব্য আপনি সম্গুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে 
অগ্রসর হইতে গেলে সবাইকে এক পদ্দ অগ্রসরের পুর্বে সন্মুথের স্থানকে বিশেষরূপে পরীক্ষা 
করিয়! লইতেই বলিতে হয়। 

ইতিহাস জাতীয় জীবনীশক্তিব ফন্তু। নীরবে, আপন মনে বহিয়া বহিয়া এ অন্তঃসলিলা 
জাতীয় অনন্ত প্রাণ প্রবাহকে বহিয়া লইয়া বাইতেছে । কত শক্র, কত অত্যাচার, কত 
বীব পদতরেও ইহার ধ্বংশ হয় নাই। জাতির মধ্যে সব্বস্থানে প্রতি গৃহে প্রতি প্রান্তরে 
ইহার সঞ্জীবনী সুধাধারাকে দেখিতে পাই । ইহার উপর উপন্তাসের অত্যাচারটী ঠিক বিচাঁব 
বুদ্ধি অনুমোদিত নভে । ইহাকে বিকলাঙ্গ করিয়া জা আপনাকে ভুলিয়া যাঁয়। 

অপর পক্ষে আর একদিক দিয়া ইতিহাঁল 'ক্ষত্রে অত্যাচারের অবতারণা হইয়াছে । 
বঙ্গের ইতিহাস নাই। বর্তমানে লেখকগণের চেষ্টাতে খণ্ড খণ্ড ভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানেব 
অসংবদ্ধ ইতিহাস যদিও লিখিত হইতেছে তথাপিও একটা পুর্ণ বঙ্গের সম্পূর্ণ ইতিহাসে 
কথা সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে বহুদূরে পড়িয়া রহিরাছে। এমন একটা পূর্ণতার চেষ্টা বে 
আঙিবে এবং আসিতে কি শ্রম ও কঠোরতার প্রয়োজন এসব প্রশ্ন অন্পই উঠিতেছে । কিনব 
একটা চিন্তার বিষয় আছে । যখন আমরা মানিরা লই বে জাতীয় জীবন স্পন্দনের গুগভস্থ 
উষ্ঝ পদার্থ এই ইতিক্কাস, তখন উহ! একটা ভিপাব নিকাশেব ভিতর দিয়া অনুমান 
করিতে হস্। 

কিন্তু সম্পূর্ণটীর কথা ত দূবে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যে সকল ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদের গ্ঠায় ছুই 
টারিখানি অসশ্বন্ধ ইতিহাস বঙ্গে উঠিতেছে ও পড়িতেছে তাভাও ঠিক ইতিহাস বলিয়া জাতি 
গ্রহণ করিতেছে না। তাহা না হইলে ক্ষণস্থান্সী ক্রীড়নশীল ইতিহাস লেখকে র এই গ্রন্থরাশি 
অকাল মৃত্যুকে কেন ন্নেহালিঙ্গন দিতেছে ? এ কথাটী আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে 
যে দেশে এতিহাসিকের একটা বিশেষ অভাব আছে । হিন্দু জাতিরই ইতিহাস গর্ব সাজে 
না। বর্তমানেও সেই অতীত প্রথাই অবলম্বিত হইতেছে । দেশে বড় বড় দশ পাচটা 
প্রতিহাসিকের দর্শন লাভ দুর্লভ। বাহারা এই ক্ষেত্রে একটু স্থান নিজদিগের জন্য করিয়া 
লইতে চাঁন তাহারা আপনাদের ব্যক্তিত্ব তূলিয়! না গিয়া ইতিহাসে এক অন্মানের গন্ধমাগন 
বহন করিয়! লইক্সা আসিয়া উপস্থিত হন। এই অন্ুমানগুলিও তীক্ষ ইতিহাসের কঠোরতা 
পরীক্ষিত হয় না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও বিপদের বিষয় এই যে লেখকগণ লিখিতে 
বলিয়া অতীতের স্থানে আপনাদের কীন্তিগাথার দীর্ঘ তালিকাবলি হস্তে লইয়া! আসিয়া উপস্থিত 
হন। তাহারা ভুলিয়া! যাঁন যে, তাঁহার নিজের ইন্তিহাঁস দেশের ইতিহাস নয়, দেশ তাহা 
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চার না। এ দোঁষ অল্লাধিক পরিমাণে সর্বদেশেই আছে। ইংলগ্ডে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিহাসিক গণ 
নিজ নিজ রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করিয়া গিরাছেন, বীরসিংহ নেপোলিয়ন শক্র মিত্রের 
হস্তে অনেক প্রকার নিগ্রহ অনুগ্রহ প1ইয়াছেন। কিন্ত বঙ্গ যে এইসবকে ছঁটিয়া, সমাজকে, 
শক্ুতাকে, মিত্রতাঁকে ছাড়িয্া আপনার কীন্ঠি কাহিনীতে আসিয়া মজিয়াছে। এটা বড় 
অবজ্ঞার দোঁষ নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বঙ্ষিমচন্দ্রের রুচিরাগ বঞ্জিত ইতিহাসকে ক্ষমা করিলে ও 
এই প্রত্বের শেষ পরিণতি পরিতাপের হইয়! উঠিয়াছে। 

এইরূপ অবস্থায় যখন ইতিহাস লিখিব কি, কি করিয়। লিখিতে হয় আমরা জিজ্ঞাস 
করি তখন এই প্রশ্ন সকলের উত্তর দিবার জন্য দেশে একটী ইতিহাস মণ্ডলীর প্রয়োজনীতা 
দৃষ্ট হয়। কি করিয়া, কোন সকল পঞ্া। অবলম্বন করিয়া ইতিহাস লিখিতে হইবে কোন 
কোন কার্য ইতিহাসকে বিক্ষত করিতেছে প্রন্ডতি বিষয়ে বিশেষ আলোচনার ও দৃষ্টিপাতের 
প্রয়োজনীয়তা আসিয়! উপস্থিত হইয়াছে । 

্রীনীলগোপাল চক্রবন্তী বি, এ। 


সাগরের পতি নোয়াখালী । 


(১) 

বহু সুগ ধর বহু দুখ হ'তে লয়ে পরমাণু অণু, 
হুমম কুড়।জ়ে গড়িয়াছ মোঁব সুন্দর শ্যাম তন; 
এতদিন ধরি সাঁজাইলে কত মঞ্চুল ফল কুলে, 
নারিকেল তাল গুবাক-গুচ্ছে রঞ্জিলে কূলে কলে; 
উরস আমার করিল দীর্ণ তোমার উত্শ্িমালা, 
নাহিক বাঞ%্। ক্ষত দেহে আর মর্মে দহিছে জালা ) 
কত হন্ম্যবাসী পথের কাঙ্গাল পর্ণকুটীরে বাস, 
গোঁলা ভরা ধান ছিল, আজি হায় নাহিগে। অন্নগ্রাস । 
আর কেন ফিরে যাও, £হ পিদ্ধ আর কেন ফিরে যাও, 
তামার বিশাল বক্ষে আমায় লুপ্ত করিল দাও! 

(২) 
মনে পড়ে কিহে বারীন্দ্র তব, অতীত কীন্ডি কথা, 
বগ্ঠার রূপে করেছিলে গ্রাস লক্ষ তনয় হেথা; 


৬৩২৩২ নোয়াখালী । 


শোকের তুফান দৃহ্য ভীষণ বাঁক্ষস-লীলা তব, 
জননীর কোল করিয়। শুন্ প্রলম্ন মহোত্সব 
কত গো-মহিষ মানুষ সতিত ভ্বসিল আর্ত রবে, 
বিশ্তহ?র। বান্ধব হীন ভগ্রঞ্দক্ম সবে; 

জীয়়স্ত মরা ছিল যারা শেষ তার্দেরো জীবন ভারী, 
মডার উপরে তুলিল খড়গ ছুর্ভিক্ষ ম্ভাঁমারী 3 
স্থতথর স্বপন ভেঙ্গে দিলে বদি নিলে যদি সব নাও, 
[তাঁমার বিশাল বন্ষে আমাক্স লুশু করিস দাঁও ! 


(৩) 


“তিরাশী সনের ভীষণ ঝটিক+” আছিও শিহরি উঠি, 
উপাড়ি বৃক্ষ করিল ন্দ্ধ দানবের দল জুটি, 

নিশ্ম,ল হল গুবাক বংশ, নিন্ম শপ নারিকেল, 
কার্দিল আাকুল, সম্তান মোর অন্তরে বাজে শেল 
কত পণ্যবাহী তরণী তোমায় দিয়ে গেল শেষ ভাব, 
লম্ষপতির বঙ্গঃ ভেদিয়। উঠিলরে হাহাকার । 

খেষাব নৌকা খাইক্সাছ কত করিয়া কুক্ষিগত, 

নীবব সমাধি লভিল জলধি আমার পুল কত! 
কাঁচক পত্বী পুত্র ছহিতা কাহক স্বজন বন্ধু, 

সন্দীপ আরুহাতীয়ার চর তাই গড়িয্াঁছ পিদ্ধু 1 


«৬ ৪ ) 


ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ফলিত যাদের পীত কাঞ্চন ছড়া, 

লক্ষী মাসে সে সোনার ফসলে ছিল ষে আঙ্গিনা ভর; 
অতিথি নিত্য হইত তপ্ত, ব্াজভোগে যাব গেছে, 
অন্নাভাবের পদ্য শাসন আজি রে তাহার দেহে 3 
লাঙ্গল জোক়াঁল ছাড়িল কৃষক যুগী জোলা ছাড়ে তাত, 
জোটেনা কন্ন মজুরের দল কাঁদে মাথে দিয়ে হাত 
কুসীদ স্বর্ণ ভত্তমর্ণ চাহিতেছে বার বার, 

খণের জালা যতই জলুক পেটের জালা যে তার! 
আর তেন ফিরে যাও, হে পিন্ধু আর কেন ফিরবে যাও, 
তোমার বিশাল বক্ষে আমাক লুগ্ড করিস! দাঁও ! 


নোয়াখালী । ৬০৩) 


(৫) 
ক্ষেতের ধান্তে ভরেনা'ক পেট, পরের ছয়ারে আজ, 
জঠর জ্বালায় ভিক্ষাপ্রাথা গিয়াছে সকল লাজ) 
নিকৃষ্ট বলিয়া রেঙ্গুনের চাউল ফেলেছে যে ঘ্বণা ভরে, 
সেই পুজ্র আজ অঞ্চল পাতে তার এক মুঠো তরে ; 
লক্ষ্মীর ধন বিনিময়ে তার যোগালে ছুই এক মুষ্টি, 
প্রাণের ভ্রলাঁল লুটিছে ধরা না খাইয়া মরে গোঠী ; 
তুণ লতা পাতা যাভা কিছু হায়, আছিল বঙ্গে মম, 
পোড়া পেটে দিল, তবু না নিভিল ক্ষুধা সে অনল সম ১ 
ভীষণ ব্যাধির হইল প্রকোপ, ছাইয়? ফেলিল দেশ, 
মুত্যু পলভিল শত সহ ঘুচিল ভবের ক্রেশ! 

€( ৬) 
রামকরুষ্খ সেবকের দল আনিল অন্ন-থালা 
রাজার চিত্ত হইল আকুল দেখিয়া প্রজার জালা ; 
অনশন আর গুরু পণ ভার করেছে যাদেরে বিকল, 
তাঁদের কে দেটেলমেন্টে বাপ্ধিল জরিপ শিকল, 
বর্ষে বর্ষে এমনি করিয়া মন্ম্মে মবেছি দিয়া, 
মাতা হয়ে এত সন্তানের ভ্রঃথখ কত দিন রব সভিয়া ; 
বদ্ধব মত এলেছিলে তুমি ওহে সিন্ধু গুমহান্‌, 
বঙ্গে তোমার মিশায়ে আমায় করিতে শান্তি দান : 
সাব কেন তবে যাঁ৪, ভে সিন্ধু আর কেন ফিরে যাও, 
(তামাব বিশীল বক্ষে আমায় লুপ্ত করিয়া দাগ । 


শ্রীহরনাথ চকরুবন্তভী। 


১০৪ নোয়াখালী । 
«সমবায়-নলমিতি” (0০-০705180%5 5০০190 ) 


৫ 
নোয়াখালীতে তাহার প্রচলন 


ভারতবর্ষ প্রধানতঃ ক্ৃষি-প্রধান দেশ। এখানে শতকরা ৭৫ জন লোক কৃষিজীবী। 
তন্মধ্যে, জ্ুক সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, স্থানবিশেষে শতকরা ৫৬ হইতে ৭৮ জন 
কৃষক চিরখণগ্রস্ত। শন্ত-হানি ( অজন্ম| ), বিবাহোৎসব, পিতৃক্কত্য-সম্পাদন, অমিতব্যয়িত। 
ও অজ্ঞানতাই তাহাদের খণের কাবণ। বিশেষতঃ গ্রাম্য মহাজন যেরূপ সহজে সর্বদ1 টাকা 
ধাব দিতে প্রস্তত থাকেন, তাহাতে পরিণাম না ভাবিয়। খণ করতঃ সাময়িক স্ুখভোগেচ্ছ 
চরিতার্থ কব যে অন্তায় তাহা আমাদের কৃষকেরা ভাবেন বা জানে না। ফলে 
সাকার বা মহাঁজনের দ্বারে চিরতরে, এমন কি পুভ্র-পৌত্রাদিক্রমে, তাহাবা খণে আবন্ধ 
থাকে । পরিশেষে সমস্ত বিক্রয় করিয়া মহাঁজনেব খণ-পরিশোধে অগ্রসর হয়, নতুবা মহাঁজনা 
মকর্দমা! কবিয়া কৃষকের বাস্ভিটে ও যথাসর্বস্ব নিজের করতলগত করে । বস্ততঃ ইহা 
অপেক্ষা আর কিছু অধিক শোচনীয় হইতে পারে না। আমাদের কষকদিগের ছরবস্থাব 
বিষয় পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন-_-এ বিষয়ে অধিক বর্ণনা অনাবশ্তক | 

গত শতাব্দীর শেষভাগে ভাবতবন্ধু স্তার উইলিয়ম ওয়েডাববণ, দেশপুজ্য রানাডেও হাব 
ফেঁডবিক নিকলসন্‌ ও লর্ড ম্যাকডোনান্ড প্রমুখ কতিপয় ভারতহিটতৈষী মহাত্মা ভারতেব 
কৃষকগণের এরূপ দুরবস্থা মোচনে কৃতসংকল হয়েন। তাহার! দেখিতে পাইলেন, জন্মণী, 
ইটালী ও ফান্স প্রভৃতি পাশ্চাতা দেশেও কৃষকেরা একদ্রিন ভারতের কৃষাণের সায় এমন 
চিরখণগ্রস্ত ও চিরছুঃথী ছিল। তথায় সমবায়-সমতি প্রচলিত হওয়ায় কৃষকদিগের অবস্থা 
ফিরিয়াছে ; তাহারা আর এখন উচ্চস্ুদে টাকা ধার করেনা অথবা যাবজ্জীবন করজোড়ে 
মহাজনের দ্বারস্থ থাকে না) সমবায়ের ফলে তাহারা এখন বেশ সুথে স্বচ্ছন্দে জীৰিক1- 
নির্বাহ করিতেছে । অতঃপর ভারতবর্ষেও উপবোক্ত মহাত্মগণের ইকান্তিক চেষ্টায় ও সঙ্গদয় 
গবর্ণমেণ্টের সহান্ুভূতিতে ১৯০৪ সনের ১ম আইন ঘ্বারা সমবায়-সমিতির আইন (07) 
( [১61801৮9  0016010 ৬০) বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে । ইহা! ভারতে ইতিহাসে এক বিশেষ 
স্মরণীয় দিন। সমবায়-সমিতি ভারতের কৃষকের মহছুপকাঁর সাধন করিতেছে এবং আমরা 
জানি, কৃষকের উপকার হইলেই ভারতের উন্নতি । ইহার ভবিষ্যৎ বড় উজ্জল দেখা 
যাইতেছে । এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রায় ৬,০০০ সভ্য ও ৫ কোটী টাকা মূলধন 
লইয়! অন্যন ১২০** সমবায়্-সমিতি ভারতবর্ষে স্থাপিত হইয়াছে । বঙ্গদেশ, বোম্বাই, 
মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, রঙ্গদেশ প্রভৃতি সকল স্থানেই অনেক গ্রামে গ্রামে ইহার প্রচলন 
হইয়াছে । যেখানেই সমিতি স্থাপিত হুইয়াছে, গ্রামের মহাজন আর তথায় অত্যধিক সুদে 
টাক কর্জ দিতে সুযোগ পাঁয়না বা গরীব ক্লষকের সর্বনাশ করিতে পারে না । হিসাৰ 


নোয়াখালী । ১০৫ 


করিয়া দেখা গিয়াছে, সমবায়-সমিতি হইতে টাঁকা ধার লইয়া এদেশের কৃষকেরা বৎসরে 
১০০০০০০২ টাঁকার পরিম।ণ মহাঁজনের সুদের দাবী হইতে নিঙ্তি পাইয্লাছে। প্র পরিমাণ 
টাক! তাহার! বঙ্সরে নিজ তহবিলে জমা! করিতেছে । ইহ! বাস্তবিকই সেষ্ভাগ্যের লক্ষণ ৷ 

নোয়াখালী স্থজল! স্ফলা হইলেও ভারতের অন্তান্ত স্থানের কৃষকগণের ন্যায় এখানকার 
কৃষকের অবস্থাও নেহাৎ ভাল নহে। নোয়াখালীতে শতকরা বার্ধিক ৩৭॥০ হইতে ৭৫২ টাঁকা' 
পর্য্যন্ত, সুদে মহাজন হইতে টাঁক1 ধার লইতে হয়। গ্রতিবৎসর ধান ব! পাঁট বুনিবাঁর সময় 
হইলে কৃষকেরা গ্রামের মহাজন হইতে এ হার সুদে টাকা ধার করিতে বাধ্য হয়। আবার 
ধান বা পাট কাটিয়া! উর টাক পরিশোধ করিতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি 
ব্াাপারে প্রা সকলেই ধার করিয়া থাকে । কিন্তু সকলেই জানেন, অভাগা কৃষক 
একবার যখন মহাজনের কাছে টাকা ধার করে, সমস্ত খণ সে কদাপি পরিশোধ করিতে 
পারেনা_ ক্ষেত্রের উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করিয়াঁও সে মহাঁজনকে সম্পূর্ণ চুকাইতে পারেনা-_ 
কিন্ধূপে তাহার হিসাবে প্রতিবৎসর কিছু কিছু করিয়া টাকা বাকী পড়ে--অবশেষে মহাজন 
মছোদয় তাহার বসত বাটীখানি আত্মসাৎ করিয়া লন। আমার বিশ্বাস-_এবং অন্যান্ 
স্কানে সমবায়-সমিতির কৃতকা্যতাঁর কথা শুনিয়া আমার মনে হয়_-নোয়াখালীতে যদি 
গামে গ্রামে এরূপ সমিতি প্রতিটিত হয়, তবে নোয়াখালীর কৃষকগণের অবস্থাও ফিরিবে । 
আবার তাহাদের ছুধভর! বাটা ও “সোনার থালা, ফিরিয়া আসিবে । ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, 
পাবন1, মেদিনীপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি জিলায় রূপ বন্ুতর সমিতি স্থাপিত হইয়াছে-_-তাহা! 
দেখিয়া আমাদের মনেও আশার সার হইয়াছে । অতএব এ বিষয়ে আর বিশেষ না বলিয়া 
“সমবায়সমিতি” কি ও তাহার কার্ধাপ্রণালী সম্বন্ধে মোটামুটী চাঁরটী কথা বলিয়া এবারকার 
প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। আশা করি, দেশের বিছ্যোখ্সাহী ব্যক্তিমাত্রই এই হিতকর প্রথার 
প্রচলনে অগ্রগামী ও সহায়পর হইবেন । 

যখন কয়েকজন বিশ্বস্ত ও সচ্চরিত্র কৃষিজীবা, শিল্পী বা ব্যবসায়ী লোক গবর্ণমেন্টের 
আইনমত ও অন্থমতি লইয়া সহরে বা গ্রামে টাকা জমা করিয়া পরে তাহা অপেক্ষাকৃত 
অন্ন স্দে অন্তকে ধার দিয়! তাহার সাহাধ্য করে, তখন তাহাদের সম্সিলনকে সমবায়-সমিতি 
( 0:০-0109০7201৮০ ০০150 ১ কছে। সমবায়-সমিতি প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীর € £77017060 
4৬০০ 091 7912), যথা (ক) সসীমদাক্িত্বঘক্ত সমবায়-সমিতি €1.1001060 112011105) 
(খ) অসীমদারিত্বপূর্ণ সমবাঁয়-সমিতি (00731177100 115101116). প্রথমোক্ত প্রকার সাধারণতঃ 
সহরে নান? ব্যবসায়ী লোকদ্বারা পরিচালিত হয়। মেশ্বরগণ প্রত্যেকে শুধু নিজ নিজ অংশের 
পরিমিত টাকার (১91)915 ) জন্য দায়ী থাকে ও সুদ পায়। ইহার মুলধন €(0৪90151) 
খে) প্রকার সমিতির মূলধন হইতে সাধারণতঃ অনেক বেশী । ইহ! (খ) প্রকার সমিতিকে 
শত শত টাক কর্জ দেয়, বড় বড় কারবার চালায় অথবা সহরের নানারূপ শিল্পোন্নতির 
সহায়তা করে। (খ) প্রকার সমবায়-সমিতি গ্রামে সমবায়”, “ধন্বভাগার”, “ব্যাঙ্ক? বা 

৪ 


১০৬ নোয়াখালী । 


“গ্রাম্য-ভাঙার নামে বঙ্গদেশে পরিচিত । বর্তমান প্রবন্ধে আমি ইহাকে “সমবায় নামে 
অভিহিত করিব । 


১৯১৩-১৪ সনের রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, নোয়াখালীতে ৫৩3 ৩২২ টাক মূলধন ও 
৪২৯ জন মেম্বর লইয়া ৪টী সসীমদায়িত্বযুক্ত সমবায়-সমিতি (01081) 27100677051 ) 
আছে। আর (খ) প্রকারের অর্থাৎ 'অসীমদায়িত্বপূর্ণ গ্রাম্য সমবায়-সমিতির সংখ্যা মাত্র 
৪২টী) মুলধন ৪৬৩২১২ টাকা ও মেম্বর-সংখ্যা ১৩৭৫ জন। নোয়াখালীর মোট গমের 
হখ্যা ও তাহার লোক সংখা বিবেচনা করিলে দেখা যায় প্রতি ৬৩ গ্রামে ও প্রতি ৩১০২৪ 
খ্যক লোকের জন্য একটা মাত্র গ্রাম্য সমবার-সমিতি আছে । বস্ততঃ ইহাঁতে অতি 
অল্প লৌকেরই উপকার হইতেছে । অতএব ক্কয়কদিগকে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা 
করিতে হইলে নোয়াখালীতে ইহার আরও বহুল প্রচলন আবশ্তক । নোয়াখালীতে খে) 
প্রকার সমবায়-সমিতির প্রচলন ও উপকারিতা প্রদর্শনই আমার বর্তমান প্রবন্ধের একমাত্র 
উদ্দোশ্তা ৷ 


অসীমদাযিত্বপুর্ণ সমবায়-সমিতি | 


ইহাই সাধারণতঃ গ্রামে প্রচলিত এবং কৃষিজীবিগণ দ্বার! শ্ররিচালিত। কয়েকজন 
মিলিয়া একবপ সমবায় স্থাপন করিলে খুব অল্প সুদে ইহা হইতে টাক। ধার করা যাক 
ও অপরকে ধার দেওয়া যায়--গামের মহাজনের দৌরাত্ম হইতে 
নিপ্তার পাওয়া যায়। [ সমবায়ে টাকাপ্রতি মাসিক € পয়সার অধিক 
স্থদ লওয়। নিষিদ্ধ সমবায়ে যখন ইচ্ছা তখন টাক! পাওয়া যায়; কারণ কিছু টাকা 
সমবাঘে সকল সময়েই জম! থাঁকে। গ্রামে টাঁকা নিরাপদে জম! রাখিবার জন্ত 
কোনরূপ সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক নাই অথবা এমত বিশ্বস্ত লোৌক অল্পই পাওয়৷ যায়, বাহার 
নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাঁয়। কিন্তু কোথাও সমবায় প্রতিষ্ঠা করিলে 
শুধু যে তাহাতে নিরাপদে টাকা গচ্ছিত রাখা যায় এমন নহে, তাহাতে বেশ হুপয়সা 
সুদও পাওয়া যায় । 


এরূপ সমবায় খুলিতে হইলে সর্বাঞ্জে গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইতে হয় ও আইনমত 
সমবায় রেজেন্ী করিতে হয়। রেজেপ্রী করিতে কোন পয়লা! লাগে না। দশজন ন 
মিলিলে সমবায় খোলা যায়না । তাঁহাদের প্রত্যেকের ১৮ বৎসরের 
অধিক বয়স হওয়া দরকার । তাহারা একই গ্রাম বা তন্নিকটবর্তা 
গ্রামের অধিবাসী হইবে ; অথবা তাহারা একই জাতি বা সম্প্রদায় বা 
একই ব্যবসায়ী লোক হইবে । অতএব দেখা যায়, সমবায় খুলিতে বিশেষ কিছু বাধা 
বিপত্তি হয়না । এরূপ দশজন লোক একত্র হইফ্ী ৫কা-অপারেটাভ রেজিস্রীরের নিকট 


সশ্ববায়ের আবশ্যকতা 


কিরূপে সমবায় 
খুলিতে হয় ? 


নোয়াখালী । ১০৭ 


দরখাস্ত করিলে অতি সহজেই অনুমতি পাওয়া ষায়। কারণ গবর্ণমেণ্ট প্রজার উপকারার্থ 
শ্ীর্ূপ সমবায় স্থাপনে সতত বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়া! থাকেন। 

তারপর ইহার মুলধন। প্রথমতঃ যে দশ বা ততোধিক লোঁক সমবায় স্থাপন করেন 
তাহারা ইচ্ছা করিলে কেহ কেহ কিছু টাঁকা সমবায়েব্র ফণ্ডে জম! দিতে পারেন (৭০1১০- 
51 06 )190)0৩15) [কো-অপারেটীভ্‌ আইনমত সমবায়ে জমা টাকা (51816) অন্য 
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কোন খণের জন্য ক্রোক দেওয়া যায়না 
[0176 0৩005] তৎপর যে কেহ সমবাঁর হইতে টাকা ধার নেয়, তাহাকে ইহার 
মেশ্বব হইতে হয়। তজ্জন্ত তাহাকে কিছু ভর্তিব ফিস দিতে হয় (1:072709 639 
০6 17081019015). ইহা সমবায়ের মূলধনবৃদ্ধির দ্বিতীয় উপায়। তৃতীয়তঃ গবর্ণমেন্ট 
অনেক সময এপ সমবাযে টাকা ধার দিয়া থাকেন ([,0717৭ [6017 0909৮০17171091)10), 
কিন্ক অধিকাংশ স্থলেই এই দশ বা ততোধিক লোক সহরের কোঁন সমবায় হইতে 
(0911021 13171) বা অন্ত কাহারও নিকট হইতে অনেক টাঁকা অল্প সুদে কর্জ লইয়া 
আমে এবং গ্রামে তাহ] অপেক্ষা কিছু অধিক স্দ্দে নিজের টাকা 
কন্ভ নেয় ও অন্যান্য প্রার্থিগণকে কন্জ দিয়া থাকে । [সহরের সমবায় 
সমিতি হইতে সাধাবণতঃ শতকরা বার্ষিক ৯১০২ টাঁকা সুদে টাকা 
পাওয়া যায়] অতএব দ্রেখা যায়, সমবায়ের মূলধন সংগ্রহে ও বিশেষ কষ্ট নাই | কারণ, কোন 
ব্যক্তি বিশেষকে একাকী কেহ সহজে টাকা ধাব দিতে স্বীকৃত হয়ন! সত্য ; কিন্ত যখন 
দশ বা ততোধিক লোক একজ হইয়া ধার নিতে রাজী হয়, তখন অনেকেই অল্প 
স্থদে টাকা ধার দিতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ কবেনা । [উৎসুক পাঠক হয়ত এস্থলে 
প্র করিবেন- আমি অপর নয়জনের সঙ্গে একত্র মিলিয়া টাকা আনিয়া দায়ী হইব 
কেন? সমবায় টিকিলে ও আমাদের কর্জ দেওয়া টাক সুদ সহ উত্তল করিতে পারিলে, 
তবে ত আমাদেব এই একআ দায়িত্বের ভয় চলিয়া যাইবে-_-তাহার গারার্টি কি? 
পাঠক কিঞ্চিৎ নিয়ে ইহার সন্তোষজনক উত্তর পাইবেন] তারপর, অন্ত এক উপায়েও 
মলধনবৃদ্ধি হইতে পারে। সমবায় কিছুদিন চলিলেই যখন ইহার অনেক মেম্বর দেখা 
যায়, যখন অনেকে টাঁকা নিতে ও দিতে থাকে, তখন গ্রামে যাহাদের টাঁকা সিন্দুকে 
অনর্থক পড়িয়া আছে, তাহা! তাহার প্র সমবাষে জম] দিয়া রাখে ও তাহার জন্য বার্ধিক 
একটা সুদ্দ পাইয়া থাকে । নিজেরা হাক্ষামা না করিয়া সমবায়ের হাত দিয়! টাকা কর্জ্ 
দিয়া তাহাদের ক-সঞ্চিত ধনকে তাহারা নিরাপদ মনে করে। বল! বাহুলা, সমবায়ের 
মূলধন সেভিংন্ব্যাঙ্কে বা অন্ত কোন ব্যাঙ্কে বা রেজিষ্রীরের অনুমোদিত কোন লোকের 
নিকট বা নিজেদের নির্বাচিত কাহারও নিকট গচ্ছিত রাখা হয়। 

মূলধন ঠিক হইয়া গেলেই সমবাঁয় হইতে টাকা কর্জী দেওয়া আরম্ভ হয়। সুদের 
হাঁর খুব কম-_-তাহা! মেস্বরগণ গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া নিজেরাই ঠিক করিয়া থাঁকে 


সমবাষের মূলধন 
কোথা হতে আসে? 
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(১)০-1৪). সুদ সাধারণতঃ টাঁকা প্রতি মাসিক € পয়দা; কিন্তু সমবায়ের উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে স্থদের হারও কমাইতে হয়। মেম্বরগণ” প্রতিবংসর সভা 
করিয়া তাহাদের একজনকে সম্পাদক, একজনকে সভাপতি ও নিজে- 
দের মধ্য হইতে পাচ বা ততোধিক লোক লইয়া এক কার্ধ্যনির্বাহক 
সমিতি (0:০9911011 96 1৬91790610)91)6) বা “পঞ্চায়েখ নির্বাচন করে। সমবায়ের কাধ্য- 
ক্ষেত্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একজন বেতনভোগী কেরাণী ও পিয়ন নিধুক্ত করা হয়। কিন্তু 
কাধ্যারন্তে ইহাদের দরকার হয়না--সবকাজ মেম্বরগণই করিয়! থাঁকেন। তদ্দরুূণ তাহারা 
কোন বেতন পায়না । কিন্তু বতসরান্তে মেন্বরগণ ইচ্ছা করিলে সম্পাদককে কিছু টাক! 
পারিশ্রমিক দিলেও দিতে পারে । কল্জপ্রার্সিগণকে সমবায়ে দরখাস্ত করিতে হয়। 
গ্রামের বা বিশেষ পরিচিত না হইলে কোন লোককে টাকা কঙ্জ দেওয়া নিষিদ। 
মেশ্বরগণ যে কেহ, এমনকি “পঞ্ধায়েৎ। গণ শু সমবায় হইতে টাকা ধার নিতে পারেন । 
লমবাঁয়ের মুলধন মেম্ববর্দগের সকলের সাধাখণ সম্পর্তি বলির! গণ্য । স্থতরাং কজ্জ- 
প্রার্থীদের অবস্থা টাকা কর্জ দেওয়ার পূর্ধে “পঞ্চায়েগণ খুব ভাল করিয়া অস্ুসঞ্ধান 
করেন। কিজন্য টাকা কঙ্জ নেওয়া হয়, টাক আদার হওয়ার সম্ভাবন। আছে কিনা, 
জাঁমিন কিরূপ, এ সকল পূৃর্ষে অবগত হইতে হয়। তত্পব সমবাঁয়েব সভা হয়। 
কম্জ দেওয়ার উপযুক্ত পাত্র, ও কাহাকে কত দেওয়া বাইতে পারে তাভা স্থিবীকৃত হয়| 
অতঃপর টাকা কচ্জ নেওয়াব কালেও বিশেষ কোন কষ্ট নাই। সমবায়ের 
বহিতে সহি করিয়া টাকা আনিতে পারু যায়। দলিল হইলেও কোন ষ্ট্যাম্প লাগেনা 
রর পভ রেজিষ্ী করিতে হইলে কো-অপাঁরেটীভ্‌ আইন্মত কোঁন 
চিত রেজেপ্রী খরচ দিতে হয়না । সমবাঁয়ের টাকার উপর কোন ইনকাঁম 
চি ট্যাক্স চলেনা । যখন যাঁহ1 সুদ দেওয়1 হয়, সমবায়ের বহিতে লিখাইতে 
হয় অথবা নিজের পাঁশবুকে জমা করিয়া আনিতে হয়। টাক] 
আপোষেই সাধারণতঃ আদায় হইয়া থাক্ে--নতুবা বহি দাখিল করিয়া নালিশ করিলেই 
আইনমত তৎক্ষণাৎ (091 19710789০12 ৪৮1০1)০৩) ডিক্রি মপ্তুর হয়। কোন ওজর 
আপত্তি বা শঠতা খাঁটেনা; দিনের পর দিন ঘুরাঘুরি করিতে হয়না । তারপর টাক। 
আদায়ের কালে সমবাঁয়ের টাকা পরিশোধ না হইতে থাঁজনার জন্য ব্যতীত অন্য কেহ 
ডিক্রি দ্বারা কর্জগ্রহীতাঁর সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেনা--(1১7191165 0? 01811] 
09৮০৫ 0£0170815 ০:51691৯) অর্থাৎ সমবায়ের দাবী সকলের অগ্রগণ্য । 

এ ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ লাভ নাই। মেম্বরগণের এখানে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন । 
কেবলমাত্র লোকের উপকারের নিমিত্ত গবর্ণমে্ট বাধ্য হইয়া কতকগুলি কর্তব্য 
সম্পাদন করেন। এবং সমবায়ের শ্ীরৃদ্ধির জন্য মেম্বরদ্দিগকে নাঁনা- 
রূপ সুবিধা প্রদান করিয়া থাঁকেন। এই বিভাগেও গবর্ণমেন্টের 


সমবায়ের কাধ্য- 
প্রণালী 


গবর্ণষেণ্টের কর্তব্য 
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বিভিন্ন কর্মচারী আছেন। ইনস্পেক্টর প্রাক্ই মাসে মাসে গ্রামে আসিয়া হিসাঁবপত্র 
দেখিয়া যান--যেন কোনরূপ তছরূপ না হইতে পারে, এবং সমবায়ের কোনরূপ গণ্ডগোল 
দেখিলে দরকার বোধ করিলে সমবাক্স উঠাইয়া দিতে পারেন । মেম্বরগণের মধ্যে বিশেষ মত- 
বৈষম্য হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহা মিটাইয়া দেন। সমবায় পরিচালনের জন্য স্থানবিশেষে যে 
সকল নিয়ম প্রবন্তিত করিতে হয় (১১০-1৭%5) তাহার সকলই গবর্ণমেন্টের অন্ুমতিসাপেক্ষ । 

বৎসরান্তে লাভের টাকা হইতে মূলধনের বার্ষিক সুদ, ডিপজিটরের সুদ ও খরচ পত্র 
বাদ যাইয়] যাঙ্তা থাকে (০6 1১:০565) তাহা কো-অপারেটিভ আইনমত “রিজার্ভ ফণ্ড” 
লাভের টাকা কি (1২০১০৮৮০ 1:91)৭) নামক এক ফণ্ডে স্বতন্্ জমা রাখিতে হয়। এদিকে 

বরা হয়? ব্রিজা্ভ ফণড বৎসরের পর বতসর বাড়িতে থাকে এবং মেম্বরগণ তখন 
ইচ্ছা করিলে তন্দক্ণ সুদের হার আরও কমাইয়া দিতে পারেন। রিজার্ভ ফণ্ডও মেম্বর- 
দিগের সাধারণ সম্পত্তি । ইহার টাক দ্বারা অনেক সময় স্কুল ও হাসপাতালাঁদি জনহিতক র 
কার্ধে বাৎসরিক বা একক|লীন সাহাব্য করা হয়। রিজার্ভ ফণ্ডে টাকা থাকিলে একক্র 
দাঁসিত্ের জন্য মেম্বরগণের ভয় থাকে না। কাহারও নিকট হইতে টাকা আদার করিতে 
না পারিলে, রিজাঁভ ফণ্ড বণ্মান থাকিতে সণবায়ের লোকসানের কোনরূপ ভাবন। হয় না। 
কালক্রমে বিজার্ভ ফণ্ড হইতে টাকা? উঠাইর! লইয়া সমবায়ের আদত মলধন বৃদ্ধি করা ঘায়। 
সসীমদায়িত্বধৃক্ত সমবায় সমিতিতে লাভেব কতেক অংশ মেম্বরদিগকে (51171515) বার্ষিক 
ডিভিডেণ্ট (01৬1051)0 দেওয়া যাঁয়। 

পাঠক জানেন, সমবায় স্থাপন সময়ে দশ বা ততোধিক লোক একত্রে টাকা ধার করিয়া 
সমিতির মূলধন গড়িয়াছে। এবং তাহা অংশতঃ পরে কম সুদে অনেককে ধার দেওয়া 
হইয়াছে । ইহ অবন্ঠ স্বীকার্ধা, বেখানে কঙ্জ দেওয়! টাকা ফিরিয়া পাওয়া যাঁয় না, সেখানেই 
একক্ ও অসীম দায়িতরে (01711071060 115101116) ভয় আছে। কিন্য সমবায়ে তদ্ধপ কোন 
অসীম ও এব ৭ ভয় নাই। যেচেত টাকা দেওয়ার কালে টাকা আঁদীয় হইবে কিনা, তাহ 
দায়িত্বে ভয় কি? পুঙ্গান্গপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখা হয় এবং তাহা সম্পূর্ণ “পঞ্চায়েতের 
হাঁতে নির্ভর করে। তার পর ভ্রভাঁগাৰবশ৩ঃ যা এত অল্প সুদে ও আপোবে টাক আদার 
না হয় তবে কোর্টের সাহায্যে টাকা আদায় করিবার জন্ত--আমরা জানি--গবর্ণমেন্ট বিশেষ 
স্থবিধা করিয়া দিয়াছেন। এমতাবস্থায় টাকা আদায় হইবার ভয় আছে, বলিলে চলিবে 
কেন? দ্বিতীয় ভয়, যদি টাক। কোনরূপ তছ্রূপ হয়। গবর্ণমেন্ট মাসে মাসে ইনস্পেক্টর 
পাঠান, টাকা পয়সা রাখিবার ও খরচ করিবার বাঁধাবাধি নিয়ম্‌ করিয়া পিয়াছেন- সমবায়ের 
কাজকর্ম নিজেদের দায়িত্ব মনে করিয়া কলের একযোগে করিতে হয়--এ সব ভাবিলে 
সমবায়ের স্থিতি ও উন্নতি বিষয়ে কোন ভয়ের কারণ নাই, বলিতেই হইবে। ভালরূপে 
কাজ চালাইতে পারিলে অল্প দিনের মধ্যেই সমবায়ের মুলখণ পরিশোধ করিতে পারা যাঁ়-- 
সমবায় নিজের পাঁয়ে দাঁড়াইতে সক্ষম হয়। সমবায়ের উন্নতির জন্ত মেম্বরদিগের 


১১০ নোয়াখালী । 


প্রধানতঃ ছুইটা গুণ থাক অত্যাবশ্তক--(১) বিবেচনাপুর্বক কার্য্য-ক্ষমতা (যথা! টাক। ধার 
দেওয়া ); (২) বিশ্বাস । বস্ততঃ পাঁড়া-প্রতিবেশী বা বন্ধুবান্ধব যাহাদিগকে লইয়া সমবায় 
গঠিত করা হয়, তাহাদের মধ্যে সমবায়েব জন্ট ঘতট। বিশ্বাস দনকাব, তাভ] গ্রামে নানা কাজে 
আমব। নিত থে পরিমাণেই দেখিতে পাই ভারতের গ্রামে গ্রামে এপ সাহায্য বা 
সম্মিলনের কোন অভাব নাই । অন্তান্ত কাজের সায় এই সমবায়-গঠনেও পরস্পৰ পরম্পরেব 
একটু সহায়তা কবিলে ইহার উন্নতি স্থনিশ্িত। আশা করি, “কো অপারেটীভ্‌? বা “মবায়ঃ 
এই নুতন নামে কেহ এরূপ সম্মিলিত কাঁধ্যে চমকিত হইবেন না । 
সমবায়-সমিতি স্থাপনে যে কৃষিজীবীর! শুধু অন্ন শ্রদে টাকা কর্জ পার ও মহ(জনের থর 
হইতে মুক্তি পাক তাহা! নহে, ইহ! দ্বারা আবও নানাপ্রকাব উপকাঁবিত। লাঁভ হয়। অনেক 
রকূুপণের ধন সমবায়ের হাতে স্তুদ্দে খাটিতেছে- অনেক সঞ্চিত ধন ঘবেব বাহির হইয়া 
পরোপকাব করিতেছে । কৃষকেবা আবগ্তকমত টাকা পাইতেছে । তদ্দাধা তাহার! সময়ে 
সমবাষেব বছল ভাল বীজ, সাব, কষি-প্বা্দি ও গরু বাছুব কিনিতে সক্ষম হওয়ায় কৃষি 
উপকারিতা কার্যেব যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে । সমবায়েব ক্লুপায় কোনবাঁর গনল না 
হইলে ৫ মাইল দৌড়িয়া * আনা স্তদে টাঁক1 কঙ্জ কবিতে এখন আব গ্রামান্থবে যাইতে 
হয় না। সমবায় গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের বথেষ্ট সাঁভাধ্য কবিতেছে। কারণ 
সমবায়ের সহিত আদান প্রদান করিতে হইলেই মেম্বব্দিগকে সামান্ত হিসাব বুঝা, সমবাঁয়ের 
পাঁশবুক পড়া, ও ইহার প্রোনোট (/9 17০1০) দস্তখত করিতে জানিতে হয়। বিশেষতঃ 
সমবায় আমাদের নৈতিক উন্নতি পথে এক বিশেষ সহায় হইয়া! পড়িয়াছে। আ'মবা দেখিয়াছি, 
সমবায়েব মেম্বব না হইলে টাকা কর্জী মিলেনা এবং মেশ্বর হইতে হইলেই সর্বাঞ্জে সচ্চরিত্র 
হওয়া দরকার ; নতুবা চোঁব, মগ্যপ প্রভৃতি বদমায্পেস লৌককে কেহ কোনদিন টাক দেয় 
না। সমবায়ের সহিত কারবার করিতে হইলে সময়ে টাঁক1 পরিশোধ কবা (১9110108116), 
সত্যবাদিত প্রচতি গুণ থাকা আবগ্ক। গ্রামে সমবায় থাকিলে লোকে মিতবায়ী হইয়া 
তথায় কিছু টাকা! ভিপজিট্‌ রাখিতে চেষ্টা করে। সমবাঁয়েব বিজার্ভ ফণ্ড হইতে নৃতন 
স্কুল স্থাপন, ছাত্রদ্দিগকে বৃত্তি দান, পুক্ষরিণী খনন, রাস্তা নিম্মীণ, কুইনাইন বিতরণ প্রভৃতি 
হিতকর কাঁজ করা হয় । সমবায়ের মেম্বরগণের মধ্যে মামলা মকর্দম। প্রায়ই সালিশ নিষ্পত্তি 
হইয়া থাকে । এরূপে সমবায় হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের প্রত্যেক কাজেই একটা 
0০-7০186101) বা! এীক্যভাব দেখা যায় । সমবায় ভারতের আবার সরল সত্য গ্রাম্য জীবন 
ফিরাইয়া আনিবে ও আমাদের গ্রাম্য লুপ্ত হস্ত-শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধন করিবে, অনেকে 
ইহা] আশ। করিতেছেন । 
সমবায়পমিতি নানাপ্রকার। উপরে মাত্র খণদাঁন সমবাক্-সমিতির (00:05:8০ 
0৮9010 590196) উল্লেখ কর হইয়াছে । এততিন্ন সমবায় দ্বারা অন্যান্ত নানাবিধ কার্য 
সম্পন্ন হয়! পাবনা জিলায় ভারেঙ্গা গ্রামে তাতীদের এক সমবায় আছে (€০-019186155 
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১৮৪2:৮০1৪+ 1380)1.) তাহারা সমবায়ের মূলধন দ্বারা পাইকারী দরে স্তা কিনিয়া কাপড় 
সমবায় বিভিন বুনে ও তাহা বিক্রয় করিয়া আবার মূলধন পরিশোধ করে । বেনারস 
প্রকার জিলার রঘুবীব মুচীদিগের এক সমবায় (1২201000117 51095-100581:51, 
5০০1০৮৮) আছে । সমবায়ের মূলধন হইতে তাহার! পাইকাবী দরে চামড়া কিনিয়া সমবায়ের 
মেম্বরদিগের মধ এ চামড়া সম্তার বিক্রম কবে। তাহাতে তাহাদের বিশেষ লাভ হয়। 
ঢাকায় ছুপ্ধ বিজ্রীর জন্ত এক সমবায় (1)8০০৪5 0০০-০9091801৮০ 13917 5০০15) আছে। 
ইহাঁর প্রায় ১০টী শাখা । ঢাক সেন্টণল বণঙ্ক হইতে টাক] কর্জ লইয়া গোয়ালার। গাভী 
ক্রয় করে, আবার ছুদ্ধ বিক্রয় কবিয। এ টাকা শোধ করিমা থাকে । ঢাকা সহরের অধিকাংশ 
হুপ্ধ এই সমবায় দ্বারা আমদানী হয়। সমবায়ের শাসনফলে এ ছুদ্ধে প্রায় ভেজাল থাকে না। 
উত্তব পশ্চিম প্রদেশে বায় বেবিলীতে ফল বিক্রেতাদিগের ও মুদীদিগের ৪ সমবায় (0190913 
500161৮2170 01650110175 5০০1০৮ 06]২71 13217101115) আছে । নোয়াখালী ও 
কুমিল্লায় কাপড়াদি আবশ্যকীয় জিনিস সস্তায় ক্রয় বিক্ুয়েব নিমিত্ত সমবায় (০০ ০7১০720% 
50195) আছে । 
এতছিন্ন ধন্মগোল। (ধানেব গোলা--0০-০1১০1201৮০ 01211132114) নামে আর 
এক প্রকাঁব সমবায়সমিতি আছে। ঢাকা জিলায় তেওতা গ্রামেব ধর্মগোল। সুপ্রসিদ্ধ। 
অনেক মময় দেখা যাঁষ কৃষকের ঘরে প্রয়োজনাতিরিক্ত শশ্ত সঞ্চিত থাকে 
ও মুর্খ কষক টাকার লোভে পড়িয়া অন্ন মুল্যে  শশ্ত বিক্রয় করিয়া 
ফেলে । গ্রামে গ্রামে ধন্মগোলা স্কাপনেব উদ্দেগ্ত এই যে, স্বাচ্ছন্দ্যের কালে ককের! তাহাতে 
শহ্য ডিপজিট বাথিবে, পরে অভাব দিনে অন্ন সুদে তাভা হইতে ধান ধাঁব লইয়।! সহজে বিপদ 
কাটাইবে ; আবার সমবমত সুদপভ এ ধার শোধ কবিয়া গ্রামের উপকারার্থ গে'লা পুর্ণ 


করিয়া রাখিবে। বলা বালা, একপ সমবায় প্রথা কষকদিগের বিশেষ উপকারী । জমিদাব- 
গণ ও গ্রামের অবস্থাপন বাক্তিদিগের এ বিষয়ে পথ প্রদর্শক হওয়া বাঞ্চনীয় । 


অসীমদায়ি ্বপূর্ণ সমবায় সমিতি সন্বঙ্ধে মোটামুটী কতকগুলি কথ! বলিলাম । ইংবেজ 
গবর্ণমেন্টেব শাসনকালে ভারতে অনেক বিদেশী প্রথার প্রবভন কবা হইয়াছে । কিন্তু 
সমবায়-সমিতি বিদেশী আমান হইলেও ইহা প্রতিষ্ঠার প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
ভারতবর্ষে ইহাঁব যেবপ অতাদ ত উন্নতি দেখা যাইতেছে, এপ কোন দেশে দেখা যায় নাই। 
সমবায় চালাইতে বিশেষ ইংবাজী বা বাঙ্গালা বিদ্যার দরকার হয় না । আমাদের দেশে 
গ্রামে গ্রামে অনেক লোক আছেন খাহাবা বেশ একটু লেখা পড়া জানেন, অথচ বিশেষ কোন 
কাজকন্ম করিতেছেন না । তাহারা গ্রামে সমবায় গঠন করিয়া বাশুবিকই দেশের ও দশের 
উন্নতি করিতে পারেন। মহাজনের অমানুষিক উত্পীডন, গবীব কৃষকের চিরখণ ও শোচনীয় 
দুর্দশার কথা মনে কবিয়! স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই এই হিতকর কার্যে অএাসর হওয়া 


উচিত ।* জীরাজকুমার চক্রবর্তী ৷ 


ধন্ম গোলা 





+% “কো1-অপাবেটীভ সোসাইটী” স্থাপন সম্বন্ধে নোযাখালীর কেহ কোন সংবাদ বিশু/রিত জানিতে 
চাহিলে, “নোযাখালীর” কাধ্যাধ্যক্ষ তাহা সাদরে জানাইবেন। 


১১২ নোয়াখালী । 


বিরিঞ্চি'র বাস্থদেবঘমূর্তি 


নোয়াখালি জেলায় ফেণি মহকুমা, আসাম-বঙ রেলপথের চট্টগ্রাম-শাখার মধ্যপথে 
অবস্থিত । উক্ত মহকুমার এক মাইল উত্তরে, বিরিঞ্িনামক গ্রামে, আমিরাবাদ 'ও বেদারা- 
বাদ পরগণার প্রধান জমিদারী-কাছারী বর্তমান । বিরিঞ্ি-কাছারীতে একটি বাস্থদেব-বিগ্রহ 
স্থাপিত আছে; কথিত আছে যে, ফেণির সন্নিহিত মুকুরী নদীতে জনৈক ধীবর এই মুক্ডিটি 
প্রথম প্রাণ্ড হয় এবং বিরিঞ্চি-কাছারীতে স্থাপিত করে। তখন উক্ত জমিদারী, ত্রিপুরারাঁজের 
অধীন ছিল; সুতরাং, আড়ম্বরের সহিত বিগ্রহটির পুজানির্বাহ হইত। কয়েকটি নির্দিষ্ট 
গ্রামের উপস্বস্থ হইতে বিগ্রহের পুজার্চনার ব্যয়সঙ্কুলন ভইত। ১২৩৭ সালে এই জমিদারী 
£5100600০9913017 নামক জনৈক সাহেবের হস্তগত হয়, এবং তদবধি বিগ্রহের সেবাকাধ্যে 
অধত্ব হইতে আরম্ত য় । ১২৯১ সালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ লাহা-রাজবংশ জমিদারীর মালীক 
হন তাহার কিছুকাল পর, লেমুয়া তহসিল কাঁছারীর সন্নিকটস্থ শ্রীযুক্ত রুষ্ণচকিশোর 
চক্রবর্তী সেবার স্ুবন্দোবস্ত করিবার অভিপ্রায়ে, মুদ্তিটিকে নিজ বাড়ীতে স্থানান্তরিত করেন। 
কথিত আছে যে, পক্ষ মধ্যেই তিনি, স্বাদিষ্ট হইয়া, মুভিটি স্বস্থানে পুনঃগ্রতিষ্ঠিত করেন । 
তদবধি যুক্তিটি বাঁন্ুদেব নামে অভিহিত হইয়া, বিরিঞ্চি-কাঁছারীতেই 'এক ক্ষুদ্র টিনের ঘরে রক্ষিত 
ও পুজিত হইয়া আপসিতেছে । পর্য্যন্ত বিগরাহটির কথা বর্তমান জশিদারগণের কর্ণগোচর 
হইয়াছে, বলিয়া বোঁধ হর না। ভারতীয় তক্ষণ-শিল্পের এরূপ একটি সর্ধাঞ্গজুন্দর ও প্রাচীন 
নিদর্শন তাভাদের মফস্বলের কাছারী-বাড়ীতে রক্ষিত আছে, ইহা তাহাদের শ্াঘার বিষয় 
বটে। আশা করা যায়, রাজবংশের বর্তমান কর্তৃস্থানীয় মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ 
লাহ! বাহাদুর এই মুদ্ভিটির বিষয় অবগত হইলে, ইহার বর্তমান ছুরবস্থার অপনোঁদন হইবে, 
এবং এই মুগ্তিটিকে কেন্ছ্র করিয়া, স্থানীয় হিন্দুিগের সামাজিক এবং ধর্দীনুষ্ঠানাদি সজীবত 
লাভ করিবে । 

হিন্দুবিদ্বেষী যবন-সেনাপতি কাঁলা1পাহাড়ের কৃপায় পুর্ববন্গে নাককাট। বাসদের প্রবাঁদে 
পরিণত হইয়াছে । কিন্ত বিরিঞ্ির বিগ্রহটির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহ সম্পূর্ণ অক্ষতাঙ্গ। 
কিংবদন্তী এই যে, কালাপাহাড়ের প্রকোপ হইতে রঙ্মী করিবার নিমভ্তই মু্ডিটিকে নদীগর্ভে 
নিক্ষেপ করা হইয়াছিল । বিগ্রহটির অপর বিশেষত্ব ইহার চালচিত্রে বিষ্ণুর দশাবতারের 
মুন্তির পারিপাশ্িক মুগ্তিসমূহের মধ্যে দশাবতারের মূর্তি কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া ষায়। মুর্তিটা 
দেখিলে মনে হয়, যেন এইমাত্র শিল্পীর হস্ত হইতে উৎকীর্ণ হইয়া আসিক়্াছে। মুষ্তিটাতে 
কোন সন তারিখ নাই। পাদপীঠের নীচেও প্রস্তর খণ্ডের কিক্পদংশ এরূপ ভাবে ভূগভে 
প্রোথিত রহিয়াছে যে, দেখিলে স্পষ্টতঃই অনুমিত হয়, পাঁদপীঠটি একটি স্তম্ভের সহিত সংলগ্ন 
ছিল। মুর্তিটা ধূসরবর্ণ মস্থণ একখণ্ড সমগ্র স্ে-প্রস্ত্ননিশ্মিত) ছুই ফিট প্রস্থ এবং 
পাঁদপীঠ হইতে চাঁরিফিট উচ্চ। মধ্যে বিষ, দক্ষিণে শ্রী বা লক্্মী, বামে সরস্বতী । বিষ 
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নোয়াখালী ৷ ১১৩ 


বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান, নিয়ে যুগ্মপাণি পক্ষবিশিষ্ট মন্ষ্যাকৃতি গরুড় । পাপপীঠের 
দক্ষিণে নতজানু রমণীবুগল করযষোড়ে স্তব করিতেছে, বামে পুজোপকরণহত্তে অপর 
বমণী উপবিষ্টা। পাদপীঠস্থ শতদলের উভয়দিকে ছুটি মৃণাল উত্থিত হুইয়াছে, তাহার বৃত্তে 
ছুটী অদ্বস্কুট কোরক, তছুপরি বিষুণর নিয়হস্তযুগল সংগ্ত্ত। জান্ুর নিয়ভাগে মনোহর বল- 
মাল! বিলম্বিত। ম্ধ্যভাগের উভয়পার্থে অশ্বমুখকিন্নর নিষপ্নকরিপৃষ্ভে দণ্ডায়মান । তছুপরি 
মকর, মকর-পুৃষ্ঠে বক্ষিনী আরুঢ়া, তাহার অধোদেশ পক্ষ-আকৃতি, ভর্ধদেশ নারীর আকৃতি । 
স্ু্িটির শিরোভাগের দক্ষিণদিকে, বিচিজ্র লতাবলীর মধ্যে, মৎস্য, বরাহ, কুত্্দ, নৃসিংহ ও 
বামন মৃত্তি )১--বামদিকে পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধদেব ও অশ্বারূড ককিমুত্তি। 
প্রত্যেকের হস্তে যথাযোগ্য প্রহরণ বর্তমান, এবং পুরাণোক্ত বর্ণনার সহিত তাহাদের আকৃতি- 
গত সাদৃশ্ত সুস্পষ্ট । সর্বোপরি মাল্যহস্তে উড্ভীয়মানা অগ্পরাুগল। সৌম্যদর্শন দেবমুত্তির 
(শরে বিচিত্র কাককার্্যশোভিত কিরাট, কর্ণে কুস্তল, বাহুছয়ে কেয়ুর, হস্তে বলয়, গলদেশে 
বিচিত্র মাল্য ও মণিরত্বথচিত কথহার, বক্ষে কৌস্তভমণি, তদুপরি দীর্ঘ য্ঞস বিলম্বিত। 
কটিদেশে কৌপীন তদুপরি মনোহর বহির্বাস। পদদ্বয়ে নুপুর । মুন্তিটা চতুরভজ। দক্ষিণদিকের 
প্রথম হস্তে গদা, দ্বিতীয় হস্তে পদ্ম, বামদিকের প্রথম হস্তে চক্র, দিতীয় হস্তে শঙ্খ । কিরীটের 
উদ্ধদেশে, কীত্তিমুখের স্থলে ছত্র। বিষু সমভঙ্গাসনে, এবং পার্থচারিণী লঙ্মী ও সরস্বতী 
ণঙ্গাকতিতে কমলা সনে দণ্ডায়মান । সরস্বতী বীণাবাদনর তা, শরীর দক্ষিণ হন্তে বরাভয়মুদ্র। 
প্রকটিত। উভগ্নমুন্তি সাভরণ! । মুলমুর্তির হস্তচতুষ্টয়ে গদাপদ্মশঙ্থচক্রস্থাপনের ক্রমানুসারে 
মর্ভিটিকে অগ্রিপুরাণ ও পদ্মপুরাণ বর্ণিত চতুর্ববিংশতি প্রকার বিষ্ুমুত্তির অন্তর্গত ভ্রিবিক্রম ও 
সিদ্ধার্থসংহিতাবার্তত উপেন্ত্রসংজ্ঞক বল! যাইতে পারে। কালিকাপুরাণে বাস্থৃদেব-মুত্তির 
যে বর্ণনা আছে, তাহার সহিতও বর্তমান মুত্তিটির প্রভৃত সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় । যথা-_ 
“পুর্ণচন্দ্রোপমঃ শুরুঃ পক্ষিরাজোপরিস্থিতঃ | 
চতুভূ'জঃ পীতবস্ত্রৈক্ত্িভিঃ সংবীতদেহভূৎ্চ। 
দল্ষিণোদ্ধে গদাং ধন্তে তধো বিকচান্ুজং। 
বামাদ্ধে চক্রমতুগ্রং ধসত্তেহধঃ শঙ্খমেবচ। 
শ্ীবংসবক্ষাঃ সঙতং কৌস্তভং হৃদি চাদ্ভূতম। 
ঠ ০ রী ০ 
“শীর্ষে কিরীটং সগ্ভোতং কর্ণয়োঃ কুগুলত্বয়ম্‌। 
আজানুলশ্বিনীং চিত্রাং প্বর্ণমালাং গলস্থিতাম্‌। 
দধান দক্ষিণে দেবীং শ্রিক্বং পার্খে তু বিভ্রতম্‌। 
সরন্বতীং বামপার্খে চিস্তয়েদ্‌ বরদং হরিম্।” 
পাষাণনির্দিত রা বিগ্রহটির পরিকল্পনা অতীব ন্ুন্দর। মুপ্তিটির প্রশস্ত বদনমণ্ডলে 
স্বগীয় সুষম। পরিব্যাপ্ড। পার্খচারিণী দেবীষুগলের মহিমামণ্ডিত মুখজ্ীতে নারীন্থলত 
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নোয়াখালী । ১১৩ 


বিকশিত শতদলোপরি দ্বগায়মান, নিয়ে যুগ্মপাণি পক্ষবিশিষ্ট মন্ষ্যাকৃতি গরুড় । পাপীঠের 
দক্ষিণে নতজান্ন রমণীযুগল করযোড়ে স্তব করিতেছে, বামে পুজোপকরণহস্তে অপর 
বমণী উপবিষ্ট । পাদপীঠস্ক শতদলের উভয়দিকে ছুটি মৃণাল উিত হইয়াছে, তাহার বৃস্তে 
ভ্ুটী অ্ধিস্ফুট কোরক, তদুপরি বিষ্ণুর নিয়হস্তযুগল সংন্স্ত। জানুর নিয়ভাগে মনোহর বন- 
মালা! বিলম্বিত। মধ্যভাগের উভয়পার্থে অশ্বমুখকিন্নর নিষ্করিপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান । তদুপরি 
মব্ব, মকরপৃণ্ঠে ষক্ষিণী আবূঢ়া, তাহার অধোদেশ পক্ষ-আকরুতি, উর্ধদেশ নারীর আক্কতি। 
মুদ্িটির শিরোভাগেব দক্ষিণদিকে, বিচিত্র লতাবল্লীর মধ্যে, মৎস্য, বরাহ, কুন্দ, সিংহ ও 
বামন মৃত্তি;১-বামদিকে পরশুরাম, রামচন্দ্র বলরাম, বুদ্ধদেব ও অশ্বারূড ককিমুত্তি। 
প্রত্যেকের হস্তে যথাযোগ্য প্রহরণ বর্তমান, এবং পুরাণোক্ত বর্ণনার সহিত তাহাদের আক্কৃতি- 
গত সাদৃশ্য সুস্পষ্ট । সর্বোপরি মাল্যহস্তে উড্ভীয়মানা অগ্দরাধুগল। সৌম্যদর্শন দেবমুত্তির 
'শরে বিচিত্র কাককার্ধ্যশোভিত কিরীট, কর্ণে কুস্তল, বাভ্ছকে কেযুর, হস্তে বলয়, গলদেশে 
বিচির মাল্য ও মাণরত্রথচিত কঠহার, বক্ষে কৌসন্তভমণি, তছুপরি দীর্ঘ যজ্ঞস্ত্র বিলদ্বিত । 
কটিদেশে কৌপীন তছপবি মনোহর বহির্বাস । পদদয়ে নুপুর । মুন্তিটী চতুভূজি। দক্ষিণদিকের 
প্রথম হস্তে গদা, দ্বিতীয় হস্তে পদ্ম, বামদিকের প্রথম হস্তে চক্র, দ্বিতীয় হস্তে শঙ্খ । কিরীটের 
উদ্ধদেশে, কীন্িমুথেব স্থলে ছত্র। বিষুণ সমভরঙ্গাসনে, এবং পার্খচারিণী লক্ষ্মী ও সরস্বতী 
[ণভক্গাকতিতে কমলাসনে দণ্ডায়মান! সবস্ব তী বীণাবাদনরতা, শ্ীর দক্ষিণ হস্তে বরাভয়মুদ্রা 
পকটিত। উভয়মুত্তি সাভরণ! । মুলমুণ্তির হস্তচতুষ্টয়ে গদ্দাপদ্মশজ্ঘচক্রস্থাপনের ক্রমানুসারে 
মণ্ডিটিকে অগপ্রিপুরাণ ও পন্মপুরাণ বর্ণিত চতুর্বিংশতি প্রকার বিষুমুত্তির অস্তগত ত্রিবিক্রম ও 
সিদ্ধার্থসংহিতাবার্ণত উপেন্দ্র-সংজ্ঞক বলা যাইতে পারে। কালিকাপুরাণে বাস্থদেব-মুণ্তির 
যে বর্ণনা! আছে, তাহার সহিতও বর্তমান মুণ্ডিটির প্রভূত পাদৃশ্য দৃষ্ট হয় । যথা-. 
“পুর্ণচন্দ্রোপমঃ শুরুঃ পক্ষিরাজোপরিস্থিতঃ | 
চতুভূজিঃ পীতবন্থৈক্সিভিঃ সংবীতদেহভূৎ। 
পন্দিণোদ্ধে গদাং ধত্তে তদধো বিকচান্ুজং। 
বামাদ্ধে চক্রমত্যুগ্রং ধর্তেহধঃ শঙ্খমেবচ । 
শীবৎসবক্ষাঃ সততং কৌস্তভং হৃদি চাদ্ভূতম। 
১ ক গা সা 
“শীর্ষে কিরীটং সম্ভোতং কর্ণয়োঃ কুগুলদ্বয়ম্‌। 
আজানুলস্বিনীং চিত্রাং ন্বর্মালাং গলস্থিতাম্‌। 
দধান দক্ষিণে দেবীং শ্রিষ্বং পাশে তু বিভ্রতম্‌। 
সরদ্বতীং বামপার্খে চিন্তয়োদ বরদং হরিম্‌।” 
পাষাণনির্িত এই বিগ্রহটির পরিকল্পনা অতীব ্ুন্দর। মুত্তিটির প্রশান্ত বদনমণ্ডলে 
স্বগীয় সুষম। পরিব্যাপ্ত। পার্খচারিণী দেবীধুগলের মহিমামগ্ডিত মুখণ্ীতে নারীন্লত 
€ 
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কমনীয়তা ও করুণা যেন ক্ষরিত হইতেছে । মহ্ধি শুক্রাচার্্য-প্রনীত 'শুক্রনীতি' নামক 
গ্রন্থনির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে মুন্তিটিকে রা্জসিক শ্রেনীভুক্ত কর! যায়। বাহনোপবিষ্ট, 
সালস্কত, বিবিধ আঘুধধারী, উপাসককে বর ও উৎসাহদাতা মুত্তি রাজসিকাখ্য। মুর্তিত্রয়ের 
অঙ্গাবয়ব স্থঠাম, সুশোঙিন ও সম্পূর্ণরূপ শিল্পশান্ত্রসঙ্গত। হস্তপদাদির গঠন ও স্থাপনভঙ্গি 
স্বাভাবিক ও মনোরম । বিষুমুন্তির উপরিস্থ করদ্বয়ের অস্কুলিগুলির গঠন ও বিচিত্র সংস্থান, 
অলঙ্কার ও করস্থিত আয়ুধাদির শিল্পচাতুষ্য, হস্তী ছুইটীর বাস্তবসাদৃণ্ত, অতীব বিস্ময়জনক। 
বাস্থদেবের ধরণীবদ্ধদৃষ্টি-_নেত্রদ্বয় নিমীলিত নহে । শরীরের অবয়বসমূহ পরিপূর্ণ কিন্তু স্থূল 
নহে। এ বিষয়ে পদদ্য়ে ষেকিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তাহ! আলোক চিত্র-গ্রহণের অস্বিধাজনিত। 
দশাবতারের ও পাদপীঠের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র মৃন্ভিগুলি অতিশয় সুদপ্ন। মুত্তিতে 'লাবণ্যযোজনা? 
শিল্পশাস্ত্রের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ । কক্ষ্যমাণ বিগ্রহটিতে এ বিষয়ে কিছুমাত্র ক্রটি লঙ্ষিত 
হইবে না। 

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতবর্ষে, গোরকপুরে প্রাপ্ত বিষুমূর্তির যে প্রতিকৃতি এদত্ত 
হইয়াছে, তাহার সহিত বর্তমান মূর্ভিটির অনেক সাদৃষ্ত থাঁকিলেও, এই মুর্তি যে তদপেক্ষা 
নুন্বর, তুলনা! করিলেই তাহ! উপলব্ধি হইবে । বস্ততঃ, কলিকাতা যাঁদুঘর, সাঁরনাথ, 
কণারক, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানে আমি কৌদ্ধ ও হিন্দুভাঙ্কর্যে যে সকল শ্রেষ্ঠ নিদশন 
দেখিয়াছি, তাহাদের সহিত এই বিগ্রহটি সম্পূর্ণরূপে একাসনে স্থাপনযোগ্য । 

বেদে সুষ্যের অপর নাম বিষুণ। পৌরাণিকষুগে তিনি ত্রিমূর্্ির অন্ততমস্বরূপে পুজিত 
হইতেন, এবং পুরাণাদিতে তাহার দশাবতারের বর্ণনা আছে। সুতরাং পৌরাণিক যুগ 
হইতেই বিষুমুর্তি'রচন! আ'রস্ত হইয়াছে, বল! যাইতে পারে। বর্তমান মূর্তিটি কোন্‌ যুগে 
উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা নিশ্চিতরূপে বল! অসম্ভব হইলেও, ইহা প্রাচীন, সন্দেহ নাই। 
প্ডতগণের মত এই, বৈষ্ণব-ধন্মাবলক্বী গুগ্ুরাজগণের (৩২৭--৪৮০ খৃষ্টাব্দে) ও তৎপরবর্তা 
যুগে হিন্দুভাস্কর্্য চরমোত্কর্ষ লাভ করিয়াছিল। খুষ্টীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীকে 
ডাক্তার কুমার স্বামী তাভার [1১2 ৮165 2100 0:20690£10018. 0179, 0671০17 নামক 
গ্রন্থে 009 105/9117)9 010)0 01 0100001610915521709%, অর্থাৎ হিন্দু সভ্যতার চরম- 
বিকাশের যুগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ পুস্তকের অন্থত্র তিনি বলিয়াছেন যে, এই 
যুগের ভাঙ্কর্ধ্য 15 4০1791500511500 105 01১5 58851 210 01117555016 105 ০1095০1% 
011115105 (17105081617 019091109--সুর্তিগুলির সুডোল অঙ্গাবয়ব ও কমনীয়তা এবং 
স্বচ্ছ গাত্র-সংলগ্র পরিচ্ছদ দ্বার এই ভা্বর্য্য বিশেষভাবে স্চিত হইয়াছে । এই বর্ণন! 
বিরিঞ্ির বাসুদেব বিগ্রহটির সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রযুজ্য । মন্ুষ্যাকৃতির গঞ্ুড়বাহন বিষু- 
মুর্তিগুলি থুষ্টয় চতুর্থ হইতে অষ্টম শতাব্দীতে উৎ্কীর্ণ হইপ্লাছে, ইহাঁও অনেক পণ্ডিতের 
মত। খুষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই ভুবনেশ্বরের অনস্তবাস্থদেব-নামক বিষুণমন্দির নির্মিত 
হইয়াছে । খুষ্টীক়্ দ্বাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ঞবধন্দাবলম্বী গাঙ্গবংশীয় নরপতিগণ কর্তৃক শ্ত্ীক্ষেত্রের 
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জগন্নাথ মন্দির নির্মিত হয় । খৃষটীয় ত্রয়োদশ (ফগুসন সাহেবের মতে থুষ্টায় নবম ।) শতাব্দীতে 


বৈষ্ণবসম্প্রদায়তুক্ত সৃুর্য্যোপাসক কোন উতৎকল নরপতি-কর্তৃক কণারকের ্ুর্ধ্যমন্দির 
নির্মিত হয়। 
বর্তমান বিষুমুর্তিটির সহিত উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রথচিত অনেকগুলি মূর্তির রচনা-ভঙ্গির 


সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। পুরশ্চ, দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব দশাবতার-স্তোত্র রচনা! করেন ১. তাহার 
পূর্বেই দশাবতারের রূপভেদ ও প্রকারভেদ সুনির্দিষ্ট হইয়া, হিন্দু-সাধারণের নিকট বিশেষ- 
প্ধপে পরিচিতু হইয়াছিল, সন্দেহ নাই । অতএব, বর্তমান মুর্তিটি খুষ্টীয় চতুর্থ হইতে দ্বাদশ 
শতার্বীর মধ্যে বিরচিত হওয়াই খুব সম্ভব। জয়দেব কিয়ৎকাল লঙ্গ্মণসেনের রাজসভায় 
ছিলেন, ততৎপরই মুসলমানগণের অভ্যুদয়-কাল। তখন স্থাপত্যের উন্নতি হইলেও উহা 
তক্ষণ-শিল্পের অবনতির যুগ ; কারণ, মুর্তিরচনা মুসলমান ধর্মবিরুদ্ধ। স্থতরাং, তৎপুর্ব্বেই 
এই মুত্তিটি খোদিত হওয়ার সম্ভাবনা । ১৩২০ সালের ফান্তন মাসের “ঢাকা রিভিউ ও 
সম্মিলনে” মত্কর্তুক সংগৃহীত ফরিদপুর জেলার অন্তত খাটরার বাস্থদেব-মুর্তির যে প্রতিক্কৃতি 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ! কেদার রায়ের আমলের বলিয়া কথিত হয়। কেদার রায় খুষ্টীয় 
ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন, এবং আকবর ও মাঁনসিংহের সামসমক্িক ছিলেন। 
ঠাহার যুগে হিন্দু তক্ষণ-শিল্পের কতদূর অবনতি ঘটিয়াছিল, তাহা এ মুর্তিটির সহিত বর্তমান 
সূর্তিটার তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে । অথচ “বারভূঞা'র অন্যতম কেদার রায় বজদেশীয় 
শেষ্ঠ ভাঙ্কর দ্বারা মুর্তি উৎ্কীর্ণ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। এই সকল বিষয় পর্যালোচন! 
করিয়া দেখিলে, বিরিঞ্চির বাস্থদেব-মুর্তিটি যে শ্্ীস্টীয় চতুর্থ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে, 
অর্থাৎ সপ্তশত হইতে পনের শত বৎসর পুর্বে রচিত, শুদ্িষয়ে সন্দেহ থাকে না) এব" 
মুদ্তিটির রচনানৈপুণ্য দেখিয়া, ইহা গ্রীস্তীয় দশম শতাব্দীর পুর্ববস্তাঁ বলিয়াই বোধ হ্য়। 
এই প্রাচান ও সুন্দর মুর্তি কোন ভাস্কর-কক উৎকীর্ণণ কাহার দ্বাগা প্রথম কোথায় 
শ্বাপিত হইয়াছিল, ইত্যাদি বিষয় জানিবাঁর জন্ত স্বভাঁবতঃই কৌতুহল উদ্রিক্ত হয়? কিন্ত তাহ! 
চরিতার্থ করিবার পক্ষে উপাদানের নিতাত্তই অসস্তাব। একমাত্র এই বণা যাইতে পারে যে, 
মুর্তিটির দ্বার প্রমাণিত হয়, ন্যুনাধিক এক সহজ বত্সর পুর্বে এ৩দঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মের 
প্রাহুতাব ছিল। অথচ এহ স্বানের অতি সন্নিকটে চন্দ্রনাথ পব্তোপরি শেবদ্দিগের একটি 
প্রধান ও প্রাচীন পীঠস্থান বর্তমান । হিন্দুধন্ম শৈব ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে কোন তীব্র বিরোধ কোন কালেই ছিল না) সকল দেবতাই মূলতঃ এক, এই'গভীর তত 
হিন্দু কোন কালেই বিস্বৃত হয় নাই )-_মুর্তিটিদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে, বলা যাইতে 
পারে। কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিলে, এরূপ আরও অনেক কথা মনে উদম্ন হয়; কিন্তু তাহার 
প্রয়োজন নাই । মোটের উপর, যে হিন্দুভাস্কার্ধ্য এককালে ভারতীয় সভ্যতাকে জগৎ ব্যাপ্ত 
করিয়াছিল, বিরিঞ্চির বাস্থদেব-সুর্তিটি তাহার একটি অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন? সন্দেহ নাই । * 
শ্ীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌, এ, বি, এল। 
* “ভারতবর্ষ” হইতে মুদ্রিত | . বি 


১১৬ নোয়াখালী । 


«জেনেরাল অশগ্রিয়া” 


আমর! যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ অরাজক । দেশের শালন- 
কর্তা নবাব অনেকদুরে রাজধানীতে থাকিতেন। রাজধানী হইতে বতদৃরবত্তরশ স্থান হই৩, 
ততই সেখানে অত্যাচারের মাত্র! বৃদ্ধি পাইত। কারণ, অমানুষিক অত্যাচার কাহিনী, 
নদ, নদ্দী, পাহাড়, পর্বত উল্লজ্বন করিয়া নবাবের কাঁণে পৌছিত না। খুষ্টীয়্ ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষভাগে মোগল কতৃক বিতাড়িত পাঠানগণ ভীমবেগে মেঘনা নদী পার ভইয়া 
নোয়াখালীর সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল । পদবিদলিত ক্রুদ্ধ সর্পের স্তায় দংশনোদ্ঠত 
দস্থাকে নোয়াখালীবাসিগণ প্রথমতঃ বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইল না। 


ত্রিপুরাপতি অনেকবার বাধা দিলেন বটে, কিন্তু তাহার সেই বাঁধা প্রবল স্রোতোমুখে 
তণের স্যার কোথায় ভাসিয়! গেল। অমিত বল-দৃণ্ত পাঠান শক্তির তাঁগুব নৃত্যে, 
আস্থরিক অত্যাচাবে,-.অসির ঝন্ৎকাঁরে, নোয়াখালীবাসীব হৃদয়, বাতাহত লতাব গায় 
মুহ্্ুুঃ কম্পিত হইতেছিল। 


পাঠাণগণ এদেশে রাজত্ব ব। প্রভৃত্ব করিতে আসিয়াছিল কিনা জাঁন না, কিন ভাঁভাতপর 
আগমনেব ফলস্বরূপ অত্যাচারের মাত্রা যে পৃণ হইয়াছিল, তাঁহ1 বলা যায়। বে সময় পাঠান- 
দ্িগের বজনাদী কামানের তীর নির্ধোষে নোয়াখালীব সম৩ল ন্সেক্স কম্পিত হইতেছি”।, ঠিথ 
সেই সময়ে পর্ডুগীজদিগের ভৈরব রাঁবী কামান বঙ্গ-সাগরেব নীল-বন্গঃ কম্পিত করিয়া সম্দীপে 
উপর গর্জন করিতেছিল। বড় সুযোগ উপস্থিত হইল। পাঠান ও পর্তুগীজ শি, 
সম্মিলিত হুইয়! নোয়াখালীক্ন উপকূলে ও সন্দীপ অঞ্চলে দস্ত্যতা আরম্ভ করিল। মগবান্জ 
আরাকাণপতি মেং এই শ্ুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না । তিনিও যোগধান কবিলেন । 
স্কতরাঁং জ্িশক্তি মিলিত হইয়া বঙ্গের কোমল  'অঙ্গ-স্বরূপ সন্দীপ ও নোয়াখালীর উপকুৎ 
ষে অত্যাচার আরস্ভ করিল, তাহ! বর্ণনা! করা দুঃসাধ্য । 


এই সময়ে ভুলুয়া রাজা যদিও ত্রিপুরা নৃপতিগণের পামস্ত রাজ্যরূপে পান্িগণিত হহয়াছি।, 
তথাপি ভুলুয্। রাজগণের ক্ষমতা, শৌর্ধ্য, বীর্য একেবারে কম ছিল বলিয়া বোধ হয় না। 
লক্ষ্মণ মাণিক্য এহ সময়ে তুলুযার রাজ-তক্তে” সমাসীন ছিলেন । তাহার অমিত শোধ্য 
বীর্য্যে কেহ তখন তুলুস্বা আক্রমণ করিতে সাহস করিত নাঁ। কথিত আছে, তিনি একমণ 
ওজনের লৌহবন্ম পরিধান করি! সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। 


যাহা হউক, হঠাৎ ভুলুয়! নৃপতি লক্ষ্মণ মাণিক্য শুনিতে পাইলেন যে, পাঠান, পর্তগীজ ও 
মগ মিলিত হইয়! তাহার রাজ্যের মধ্যে অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে এবং সন্দ্বীপে 
উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য পর্তুগীজ সেনাপতি অংশ্রিক্বা বীরমদ্দে মত্ত হইয়া অস্ত্র ধাবণ 
করিয়াছেন। পর্তভ,গীজ দন্থ্যদিগের লোমহর্ষশ অত্যাচারে প্রজাকুল আকুল হইয়া, ভলুষ্- 
পতির নিকট আপনাদের ছুরবস্থার কাহিনী জানাইতে লাগিল । 


নোয়াখালী । ১১৭ 


প্রজার ছুঃথকাহিনী শবণ করিয়া ভুলুয়া-পতি লঙ্গণ-মাণিক্য এক বিশাল বাহিনী 
সমভিব্যহারে শক্রর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন । এই সময়ে জেনেরাল অগগ্রিক্া সম্মিলিত পাঠান, 
পর্তুগীজ ও মগ সৈন্যের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। সন্দীপের দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগরের 
বক্ষে লক্ষ্মণ মাণিক্যের নৌবাহিনীর সহিত এই বিশাল সৈম্তদলের সাক্ষাৎ হ 

প্রথম আক্রমণেই জেনেরাল অংগ্রিয়া বুঝিল যে, বাঙ্গালী ভীরু নহে । চুলি শীতল 
ধমনীতে এখনও উষ্ণ রক্ততআ্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে । উভয় পঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে অসংখ্য 
সৈনিক সাগর বন্দে ভাসিয়া বাইতে লাগিল । তাহাদের রক্তম্োতে বঙ্গোপসাগবের নীলম্বোত 
লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। 

অবশেষে বিজয়-লশ্ষ্লী লঙ্মণমাণিক্যকেহ জয়মাঁলা অর্পণ করিলেন । মগ গু পর্ভগীজগণ 
পলাইয়া গেল সেনাপতি অংশ্রিয়া 'আহত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইল । অসভ্য মগ ও 
বর্ধর পণ্তগীজ প্রাণভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল । বিজয়োৎফুল্লে লক্মণমাণিকা সগৌরবে 
রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন । 

বাঙ্গালী সে জল যদ্ধ করিতে জানিত, তাহ। লঙ্মণমাণিক্য সেই দিন দেখাইয়া গিয়াছেন। 
হাঁয়। জাতীয় ইতিহাসে আমরা এশই অনভিজ্ঞ যে বঙ্গ-গৌরব লঙ্গমণমাণিকোব নাম আমরা 
ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা টাকফ্ষালগারের যুদ্ধ অথবা নীল-নদের যুদ্ধবিবরণ কগস্থ 
করিয়াছি 1--কিন্তু আজ মনে হয়, মহাবীর লঙ্গণ মাণিক্য নোয়াখালীর “নেলসন” । 

জলসদ্ধে অশিক্ষিত বলিয়! চিরদিনই আমপা জগতের ইতিহাসে একটা দুরপনেয় কলগ্চ 
বহিয়া আমিতেছি। যিনি সেই দিনই আমাদের এই কলম্ক ওঞ্জন করিয়া! দেখাইলেন যে, 
বাঙ্গালীর বাঁক কখনও ছুব্বল নে, সময় ও সুযোগ পাইলে তাভার! তাহাদের সেই জাতীয় 
তেজ দেখাইতে পারে, ছঃখেব বিষয় তীহাব জীবন চরিত এখনও আমরা আলোচুনা করিতে 
পাবি নাই। 

*/বিপিনবিহারী সরকাঁব শক্তির । 


মাহিনওয়ার | 


শাহজাহানের পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লহম্ম! ভ্রাতৃবিরোধ আরম্ভ হওয়ার পর ধখন 
শাহসথজা আওরঙ্গজেব কনক পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া, এস্লামাবাদ অভিমুখে পলায়ন 
করিয়াছিলেন, তখন তীয় পীর হজরত শেখ্‌ পহলনশাহ দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন । 
তিনি কোথা হইতে দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা অপরিচ্ঞাত। কথিত আছে 
শাহশুজার পলায্ননের পর তিনি দিল্লী হইতে গঙ্গ! পথে মবস্ত পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়। চট্টগ্রাম 
অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি কেন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার সম্তোষজনক 


১১৮ নোয়।খালী । 


কারণ আমরা পাই নাই। সম্ভবতঃ শিষ্যের সাহায্যে পুর্ববঙ্গে থাকিয়া এস্লাম প্রচার 
করিবেন, ইহাই তাহার উদ্দেশ্ত ছিল। যাহ হউক শাহল্জ চট্টগ্রামে অধিক দ্রিবস অবস্থান 
করেন নাই এবং তাহার শেষ দশা কি হইয্জাছিল, তাহাও প্রককতরূপে অবগত হওয়া যায় 
না। শেখ পহলনশাভ চট্টগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া, কাঁঠঘর নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। 
তিনি মত্স্ত পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়!, তাঁহার বংশধরগণকে মাহিসওয়ারের 
ংশ বলে। 

আমবা শাহস্ছজাকে চট্টগ্রাম হইতে আরাকাণ অভিমুখে পলায়ন করিতে ইতিহাসে 
দেখিতে পাই । সম্ভবতঃ শাহসজার বিশেষ সন্ধান না পাইয়া, অথবা! আঁরাকাণের পার্বত্য 
প্রদ্দেশ অস্বান্যকর ও বিপদসক্কুল বিবেচনা করিয়া, কিন্বা যে কোন কারণে হউক, তিনি 
আর তাঁহার অন্ুবণ করা সঙ্গত মনে না করিয়া কাটঘরে দারপরিঞএহপুব্বক এস্লাম প্রচার 
করিতে থাকেন । সেই স্থান তীহাব পছন্দ না হওয়াতে, কিছুকাল পরে সপরিবাঁবে 
নোয়াখালীস্থ খাসভুলুষ়্ায় গমন করেন তথায় তীহার মুত্যু হয়। তুলুয়ার অনেক স্থান 
এক্ষণে নদীগর্ভে নিমজ্জিত। স্ুতবাঁং কোন স্থানে তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, ভাহ1 চিষ্িত 
করা অসম্ভব । তীয় সুযোগ্য পুত্র শাহ আবত্রশশকুর সাহেব কিছুকাল তথায় অবস্থান 
করিয়া, জনসাধারণকে এস্লামধর্ম্ের রীতি নীতি শিক্ষা দিতে থাঁকেন। কিন্তু তথায় তাহার 
যে সামান্ত সম্পর্তি ছিল, তাহা নদীগর্ভে নীত হওয়ায় তিনি পঞ্চ পুত্রসহ হাঁতিয়াস্থ চর আফজল 
নামক স্থানে গিয়। গরহাদি নির্মাণ ও ক্রমে ভূসম্পত্তি বিস্তার করেন। তথায় তিনি মৃতুামুখে 
পতিত হন। অন্ন কয়বৎসরের মধ্যেই সেইস্থানের ভূসম্পত্তি ও ঘর্বাড়ী নদীগর্ভে ধবংস 
হওয়ায় তাহার পঞ্চ পুত্র (১) তথা হইতে শাহাবাজপুরস্ত খোস্নুদী গ্রামে যাইয়া বসতি স্তাপন 
করেন। তুখন উক্ত দ্বীপটীও ভুলুয়ার অন্তর্গত ছিল। এ্ইক্ষণ উহা বরিশাল জেলাতৃক্ত 
হইয়াছে । এ্রথম চারি ভ্রাতা ভূসম্পত্তির প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন 
এবং তাহারা যথেষ্ট ধনসম্পত্তির অধিকারীও হইয়াছিলেন। কিন্চ কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেখ 
আমানুল্প! শাহ পিতামহের স্তায় আধ্যাত্মিক তত্ব জ্ঞানে পুর্ণছিলেন এবং এস্লামের বীঠি 
নীতি শিক্ষা দ্ানেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন । এস্থানে ব্রা চতুষ্টয়েব সহিত মতভেদ 
হওয়ায় তিনি খোস্নুদী পরিত্যাগ করিয়া পূর্ববপর্ষিচিত ভুলুয়া পরগণাব অন্তর্ণত চরমটুয়! 
নামক স্থানে যাইয়া বসতি স্থাপন করেন। সেম্থানে তিনি তাহার মনোনীত কার্যে বত 
হইলেন। 


জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। শেখ গোলামিশাহের তিন পুত্র ছিল। শেখ, মুন্সী বোর্হানুল্লা, করমুষ্জা 
দেওয়ান ও মুম্দী আছমতউল্লা ফৌজদার। মুন্সী আছমতউল্লা ফৌজদার নিঃসস্তান ছিলেন । 
করফুল্লা দেওয়ানের একটিমাত্র কন্তা ছিল। সেখ মুন্সী বোরহান্ুল্লার ছুই পুত্র ও আট 
কন্তা মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র আহ্ছান্ুল্লা ফৌজদাঁর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে সুখ্যাতি অর্জন 


সপ সি শপ পিপি পি আউপিস্পআপিশী ৮৩ াপিসপী  পিটি শপে ০ পপ পিপিপি পাপা সাত 


্ (৯) বংশাবলী জঙ্টব্য ॥ 
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করিয়াছিলেন। তিনি ব্রিটিশ পক্ষে ্রহ্মযুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন । তদীয় পুত্র আবুলবরকাত 
মৌলবী আমিনুল্ল| সাহেবের বংশধরগণ এক্ষণে শৈশদ্দিও নেদামপুরের সম্্রান্ত বংশ। 

ণাহ আবছুশশকুর সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র সেখ আমানুল্লা শা ; গেখ আমানুল্লা শাহের 
পুত্র শেখ, ফাকরুল্লা ওরফে ভাজি ফকির মোহাম্মদ । তৎপুত্রদ্বয় শেখ রাজা ও শেখ, 
মতিউল্লা । শেখ রাজার বংশধর মৌলবী আবছুল্লা মরহুম সাহেব (২)। তিনি আজন্ম 

ংসারে অনাসক্ত ছিলেন। পরহিতে রত ও এ্রস্লামিক রীতি নীতি এবং আধ্যাত্মিক 

তন্বজ্ঞান শিক্ষা দানে জীবন উতসর্ণ করিয়া, ১৩১৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ৬৩ বৎসর বয়সে 
তিনি ইহসংসার পরিত্যাগ করেন। মুত্যুকালে তাহার অবস্থা' দর্শনে সকলেই স্তম্ভিত 
হইয়াছিল। মুস্ঠ্যর পুর্বগ্ষণে যখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহার জীবনীশক্তির 
শেষ মুহূর্ত উপস্থিত, তখন পুনঃপুনঃ সেজ্দায় পতিত হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । 
যর্থন নড়িবার শক্তি পর্য্স্ত রঠিত হইল, তখন বুদ্ধাঙ্ুষ্ঠ সঞ্চালনছারা খোদাঁওন্দ করিমের 
পবিত্র নাম জপিতে জপিতে সর্বকপাময়ের সহিত মিলিত হইলেন। 

বর্তমান সময়ে টরমটুয়া ও রায়পুর নিবাপী মিঞ্জাগণ শেখ, মতিউল্লার কন পক্ষের 
বংশধর । অন্মদিন হইল আমিও আমার গোষ্ঠ ভ্রাতা চরমটুয়া পরিত্যাগ করিয়া গ্রতাপগঞ্জ 
বসতি স্থাপন করিয়াছি । 

পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্বক ইহা! বিবেচনা করিবেন না যে, আত্মপরিচয় প্রদানার্থ উপরের 
গিখিত বিবরণ প্রদত্ত হইল। আমি বাল্যাবধি পিতার নিকট মাহিসওয়ার সন্বন্ধে অদুত 
বিবরণ শুনিতে পাইতাম অনেক সময়ে কৌতুহলা ক্রান্ত হইয়া তাহাকে অনেক বিষয় 
জিজ্ঞাসা করিতাম। কিন্তু ইহাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়! কথন ও বিবেচনা করি নাই। 
তিনি এতঙ সম্বন্ধে যা] অবগত ছিলেন, তাহা! লিপিবদ্ধ করিলে গ্রস্থাকারে পরিণত হইত । 
সময় সময় চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর অনেক লৌককেই মাহিসওয়ারের বংশধর বলিয়া পরিচয় 
দিতে দৃষ্ট ভয়। কিন্তু মাহিসওয়ার বংশ কোথ1 হইতে উ ভুত হইয়াছে, তাহা কেহই অবগত 
নভে । নোয়াখালী জিলা স্কুলে খন আমি শিক্ষক ছিলাম, তখন এতৎসম্বন্ধে আমার জানিত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত অনেকে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন । আমি বরাবরই 
উহাঁকে অনাবশ্যক মনে করিয়াছি । কোনও কোন ভদ্রলোক আমা হইতে এই বংশাবলী নকল 
ঝরিয়া লইয়াছেন। বর্তমান সময়ে ইহ] প্রকাশ করিবার জন্য এস্থানেও কেহ কেহ আমাকে 
অনুরোধ করিতেছেন । সম্প্রতি এই ত্রেমাসিক পত্রিকাঁয় নোয়াখালীর পুরাতত্ব ও ইতিহাস 
সম্বন্ধে আলোচিত হইতে দেখিয়া, পিতৃমুথে শ্রুত বিবরণের যতটুকু আমার স্মরণ আছে তাহার 
সংক্ষিগুসার এবং তাঁহার নিকট যে বংশাবলী ছিল, তাহার কতক অংশ এতৎসঙ্গে প্রকাশ 
করিলাম। পাঠকবর্গ ইহার সত্যাসত্য বিচার করিবেন। 
আবছুল ওয়াহেদ। 


০ শা ৯ পা পপ আপি পপ 7 পপ টি সা পপ পপ এপ্স ক্স পা উপ 
পাপা শী শিিসপিশসি 
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ভূলুয়ায় বারাহী। 


আর্ধ্সেবিত ভারতে যখন বেদের "াঁব মলিন হইয়া উঠিল এবং ইহা বুথা আড়ম্বরপৃর্ণ 
যাগ যজ্ঞের বাহিক আচারে পরিণত হইল তখন খ্ষ্টীয় অন্বের প্রায় ৬০* বৎসর পুর্বে 
ভগবান বুদ্ধদেব সাংখ্যবাদের রূপান্তরবপে স্বীয় ধন্ম প্রচার কবেন। তীাহাব ধন্মমত বাঙ্গণা 
ধন্ের প্রাণ বেদের বিরোধী । ইহা নাস্তিকতা শুন্যবাদ বা নীতিবাদ। প্রচার 
পবম্পরায় বৌদ্ধধন্্ন স্থবূর পশ্চিমে কৃণ্ণ! বা নীল নদীর তার পর্যন্ত, নীতিব।দ মুলে নাপ্তিকতাঁব 
সজীবত। রক্ষা করিয়াছিল। এদিকে ভারতে খুষ্টীয় ৪র্থ হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে 
বৌদ্ধ ভারতবাদীকে, অদ্বৈত বাদের পথে খুরাইয়া, শঙ্করাচীর্ধ্য তস্ত্রোন্ত আস্তিক সংযমী ৪ 
সদাচারী করিয়া শৃন্ঠবাদের গুরুতা পরিহারপুর্বাক ভক্তি মধুর রস ভারতে সিঞ্চন করেন। 

বৌদ্ধ ধর্দের প্রবলতা ভারত হইতে নির্বাসিত হইয়া পুর্ধদিকে বিস্তার লা 
করিল । তন্বমত এই ঘুগে প্রাধান্য লাভ করিল। কালে এই অদ্বৈতবাদ মলিন হইয়া 
পুনরায় বৌদ্ধ ধর্মের ছায়ারপে পরিগৃহীত ভইল*। সঙ্গে সঙ্গে তন্থের জঘন্য প্রচার আরম্ত 
হইলে রামান্থজ ও বল্পভাচার্ষা দাশ্ত ও বাতসল্য ভাবের সাধন প্রণালী ভাবতে প্রচার করেন। 
তার পর তান্বিক কৃষ্ণানন্দ, পূর্ণানন্দ, জিপুরানন্দ ৭ সর্বানন্দ তন্বোক্ত ধর্মের সংস্কাব করেন। 
মতঃপর চৈতন্ত ও নিভ্যানন্দ শান্ত, দাশ্, সথা, বাংসল্য ও মধুর এই পঞ্চ রসের অবতাররূপে 
বৈষ্ণব ধন্ম প্রচার করেন। সখীন্ব ভাবে প্রেম সাধনই তাহাদের প্রচারিত ধর্্ের প্রাণ । 
ইহাদেব সমকালে রঘুনন্দন নব্য হিন্দুর স্মতির মত প্রচার করেন। স্থুল কথা খৃষ্টধন্মব, 
ইস্লাম ধন্ম, শঙ্কর, রামানজ ও চৈতন্ঠের ধর্্ শুন্যবাদী বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিবাদ মলক | 
মহাবীর নানক, গুরু গোবিন্দ বুদ্ধ ধর্মের পক্ষে কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন তক্বৌক্ত ধর্ম 
বৌদ্ধ ধম্মের কবল হইতে, বৈষ্ুব ধশ্ম ইস্লাম ধন্মেব কবল হইতে এবং বান্ষধর্মম, আর্ধা সমাজ 
ও রামকৃষ্ণপরমহংসের সব্বধন্ম সমন্বয় খুষ্টধর্মের কবল হইতে ভাবতকে অনেকটা রক্ষা 
করিয়াছে । ভারতের প্রাকৃতিক দম্পদ ভারতকে বিভিন্ন রাষ্ট বিপবের বিভিন্ন ধর্ম বিপ্লবের 
অধীন করিয়াছে । সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি ভাষায় সংঘর্ষে বঙ্গভাষায় জন্ম ও অমিত শক্তির 
ক্ষরণ হইয়াছে । বৈষ্ণবেরা বঙ্গভাষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন | বৌদ্ধ ধর্ম ও বৈষ্ণব ধন্দের 
প্রশ্রয়ে সকলেই ব্রাঙ্গণত্ব ও শান্স দর্শনেব অধিকারী হইয়াছিলেন। 

পুরাণ ও তন্দ পরস্পর সমন্বয় ও সাপেক্ষ ভাবে ধন্ম জগতের কার্য সম্পন্ন করিতেছে । 
এক্করাচাধ্য মনুষ্য লোকে তন্বের মত প্রচারের অদি গুরু । তিনি, গিরীপুরী, বন, 
ভারতী, প্রভৃতি দশ নামী সন্্যাপী এবং তাহাদের ধন্দ মত প্রচারকেন্দ্র আশ্রম বা 
মঠমন্দিরের অধিষ্ঠাত । তশে প্রধানতঃ শিব ও শক্তি বা দশমভাবিদ্ভার সাধনার ক্রমাদির 
সঙ্গে সঙ্গে উপশক্তি, ডাকিনী, যোগিনী, ভৈরব, ভৈরবীর সাধনার ক্রম আছে । তন্ত্রমতের 
প্রক্রিয়ার কঠোরতাই বৈষ্ণৰ ধর্মের সমাজ পুষ্টির অন্যতম কাঁরণ। 

ঙ 


১২২ নোয়াখালী । 


শঙ্করাচার্যের কাধ্য ক্ষেত্রের কেন্দ্র বারাণসী। বারাণসী মগধরাজ্যের অন্তভুক্ত। মগধ 
ভারতীয় আর্যগণের আদি নিবাস; ব্রহ্বর্ত ও দেববর্তের অন্ততূক্তি না থাকায় ইহা অপরিচিত 
ও অপবিত্র বলিয়া গণ্য ছিল। এই অপবিত্রতার অপর কারণ, এই দেশ বুদ্ধ মত প্লাবিত। 
“বারাণসী পৃথিবীর অতীত স্থল,” এই বাক্য দ্বার! বাঁরাণসীর কৌলিন্ত সুচিত হইল। 
কালক্রমে দেবতার সংশ্রব বিভীন বৌদ্ধ ধন্মে বুদ্ধদেবের তিরোধানের 81৫ শত বৎসর পরে 
বুদ্ধদেবের মুর্তি, বুদ্ধ-বিহাঁরে ওতিঠিত হইতে আরম্ত করিল। প্রথমতঃ প্ধ্যানী বুদ্ধ” 
একমাত্র বুদ্ধমূর্তিরূপে পরিগৃহীত হইল । পরে অমিতাভ, অক্ষোভ।, বৈরোচন, রত্ন সম্ভব, 
ও অমোঘ সিদ্ধি এবং এই পঞ্চতথাকথিত মুর্তিব সহিত লোচনা, তারা, প্রভৃতি 
মহাঁশক্তির মুর্তি স্্ট হইল। পঞ্চধ্ানীবুদ্ধের পঞ্চ শক্তিতে পঞ্চজন বোধিসত্ব হইলেন । 
ইহাদিগের মধ্যে ম্্ুত্রী ও অবলোকিতেশ্বর প্রধান। বৌদ্ধ ধন্ম ও তান্ত্রিক ধর্ম 
পরস্পর প্রতিযোগী ভাবে মগধে প্রসার লাভ করিয়। ক্রমশঃ ভারতের বিভিন্ন দিকে ও 
ভারতের বাহিরে প্রসারিত হয় এমন কি ভারত সাগরীয় দ্বীপে ও আমেরিকান 
প্রসারিত হয়। পুরাণ, কার্ষা, মুর্তিশিল্প প্রভৃতির দ্বারা স্থাক্সী ভাবে ধর্ম প্রচার ও মত 
প্রচার কার্দ্য সংঘটিত হয়। মূর্তি শিল্প ও অপরাপর স্থাপত্য কার্ধা, বুদ্ধ ধন্মীবলম্বীরা গ্রাথমে 
বিশেষ ভাবে ভারতে প্রচার করেন। তান্দিকেরাও সঙ্গে সঙ্গে এই সুযোগ উপেক্ষা করে 
নাই। বৌদ্ধ ধর্মের সংযোগে পৃথিবীর স্থাপত্য বিদ্যার প্রসার লাভ হয়। 

তন্ত্রের শক্তি ডাকিনী, যোগিনী ইত্যাদি যেরূপ অসংখ্য, বৌদ্ধ ধর্মের মহাফল হইতে 
হীনযানের অধঃপতনের সময়ের পর বৌদ্ধ মুর্তি, শক্তি, ডাকিনী যোগিনী ইত্যাদিও সংখ্যাতীত 
ভাবে দৃষ্ট হইয়াছিল। তন্ত্রের ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম এই উভড় ধর্ম তবে অন্তের ধরন্মকে পরিপাক 
করিয়া “বর্ধিত হইতে সচেষ্ট ছিল। হিন্দুর! পুর্ব হইতেই অনার্ধ্য ধর্মকে পরিপাক করিতে 
যাইয়া অনেক অনার্ধ্য কেন্দ্র গুলিকে স্বীয় ধর্মের পীঠস্থল করিয়া লইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মের 
সংঘর্ষে আপিয়াও তাহার! সেই নীতি পবিত্যাগ করে নাই এবং গয়া ও শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি বৌদ্ধ 
ধর্মের বিহারগুলিকে স্বীয় ধন্মান্বর্তিতায় আনিয়াছিল। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে মূর্তিবাদমূলক ধর্ম মত প্রচারোদ্েশে কলাবিগ্ভা পারদর্শী স্থুনিপুণ 
স্থপতি সহায়ে মুর্তি গঠন ও নানাদিগ্দেশে তৎসমুহের প্রচারই সমুহ ধর্ম প্রচারের একটা 
প্রধান কাধ্য। বুদ্ধমত ও তন্ত্র মত প্রচারকগণ বহুশতাব্দী ধরিয়! স্বীয় স্বীয় মত প্রচারের 
জন্ত মুর্তি গঠন করিয়াছিল, এই শিল্প শ্রেণীকে প্রধানতঃ মাগধী শিল্প বল! যাইতে পারে। 
মগধই এই শিল্পকলার আদি তীর্থস্থল। মগধ হইতে এই শিল্প প্রচার কার্ধ্য ক্রমশঃ পূর্ব- 
দিকে বঙ্গে সংক্রামিত হইয়া ছিল। কিন্ত মধুর ভাবের গ্যোতনা শিল্পিগণ বলীক্ন শিল্পরীতি 
হইতেই পাইয়াছিল। বঙ্গে ও বঙ্গের পূর্বে আসামের তন্ত্রমত ভারতের অপরাপর স্থল 
হইতে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল । 

বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক 'এই উভয় সম্প্রদায়ই একমুন্তিকে স্বীয় পক্ষে একই নামে বা বিভিন্ন নাঁমে 


নোয়াখালী । ১২৩ 


গ্রহণ করিয়াছিল। পরিশেষে তান্ত্রিকগণের জয় হ্ইয়াছিল। আমাদের প্রবন্ধের 
উপপাদ্য ভুলুয়ার বারাহী বজবারাহী, বারাহী বা মারিচী নামের যোগিনী পর্য্যায়ভূক্ত । 
আমাদের তন্ত্র মতে বারাহী উপশক্তিভাবে গৃহীত । বৌদ্ধেরা বারাহীকে চতুভূ্জী ও 
ষড়ভূজ1 করিয়া স্ষ্টি করিয়াছিল এবং তাঁদ্দিকেরা অষ্টভূজাভাবে স্থ্টি করিয়াছিল। আমরা 
যে বারাহীর ধ্যান পাইয়াছি তাহাতে অষ্ট হস্তের চারি হস্তের অন্ত্রশস্ত্রের প্রকাশ 
পাইয়াছি। প্রবন্ধান্তরে তাহা আলোচিত হইবে। আমার মনে নাই কোন পত্রিকা বা 
স্থানে বারাহী মূর্তির ৪ হস্ত বা ৬ হস্ত দৃষ্টি করিয়াছি। প্রাচীন প্রস্তর মুর্তির অধিকাংশই 
বৌদ্ধশিলির হস্তনির্ম্িত। প্রত্যেক বুদ্ধ মুণ্তির নিযস্থ পদ্মের সহিত এই বারাহী মুত্তির নিয়স্থ 
পন্মচিত্র একরূপ এবং বারাহীর চালচিত্রে ৫টি ক্ষুদ্র ক্ুদ্র ধানী বুদ্ধ মুর্তি দুষ্ট ৩য়। হিন্দু ও বুদ্ধ 
ধন্ম জ্ঞাপক যত গুলি মুত্তি এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতে বুদ্ধদেবের বিভিন্ন 
অবস্থার আকৃতির সাদৃশা, তুলনার সামঞ্জস্য ও বৌদ্ধ শিপ্পির হস্তের নিপুণতার রুচির একটা 
নিদ্দিষ্ট শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়। প্রান্স সকল মুগ্তিরই অবস্থানে, বাহনে বা পারিপার্থিক 
উপদেবতার মুন্তিতে বা চাঁলচিত্রে বুদ্ধ মুত্তির স্চনা করে। 

এই বারাহী মূর্তি কলিকাঁতাস্থ গবর্ণমেন্টের যাদুঘরে ৩৮২০ এবং ৪৬১৮ নম্বর যুক্তমতে 
মারিচী নামে ৮০০ ও ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধো নিম্মিত ; মাগধী শিল্প শ্রেণীভুক্ত বলিয়া! নির্দিষ্ট 
আছে। যাগুঘরের একখান। মুর্তি আলীঢ এবং অপরথান! প্রত্যালীঢ ভাবে ছন্্বেশে 
দগ্ডায়মান। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চেষ্টায় রামপুর বোয়ালিফ়ার যাঁছঘরে সংগৃহীত 
মুর্তির মধ্যে মারিচী মুর্তিই (১৩১৯ সনের কান্তিক সংখ্যার সাহিত্োব চিত্রে) আমাদের 
উপপাদ্য বারাহী মূর্তি। এই মুর্তি এবং ভুলুয়ার বারাহী মুক্তি আলীঢু ভাবে দণ্ডায়মান । 
এই পর্য্যন্ত ৪ খানি মুর্তি আমার দৃষ্টিপথে পতিও হইয়াছে । ৮৩০৩ সনের কার্তিক সংখ্যার 
ভারতীতে প্রকাশিত জব্বলপুরের মুন্তি লিষ্টিতে ১৮১ নম্বরে যোগিনী শ্রেণীতে বারাহীর 
নাম দৃষ্ট হয়। কলিকাতার যাছ্ুঘরের মূর্তি ছুইটি ও বরৈন্্র অগ্ুসন্ধান সমিতির মুর্তি 
অথণ্ডিত। আমাদের ভুলুয়ার বারাহী মুত্তির উদ্ধদিকে কিছু খরণ্ডতত। প্রবাদ কালা- 
পাহাড় মুর্তির এইরূপ ছুরবস্থা করিয়াছে। বিশেষতঃ কালা পাহাড়ের করম্পৃষ্ট মুর্তিই প্রাচীন- 
তার গৌরবে গৌরবান্বিত। এই খারাহী মুত্তি উৎকৃষ্ট উজ্জ্রণ পালিশ কৃষ্ঃগ্রস্তরে উৎকীণ 
এবং অতি উন্নত স্তরের গৌড়ীয় রীতিতে নিন্মিত ও সুরুচির পরিচায়ক । 

এই বারাহী মুর্তি কিরূপে ভারতের শেষ সীমা ভুলুয়ায় উপস্থিত হইণ, তাহাই বক্তব্য 
রহিয়াছে । ভক্তের নিকট দেবমুর্তি সচল1--এঁতিহাসিক ও প্রত্রতত্ব বিদ্গণের নিকট তাহ 
নহে। স্বপ্ন, শাপ ও বর-উপন্তাস_-এতিহাঁসিকতা নহে। গ্রীষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে চীন 
পরিব্রাজক হিউএনথসান্‌ ব্গদেশে আসেন। তিনি বঙ্গে হিন্দুধশ্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্মের 
মিশ্রণ সন্দর্শন করেন । গ্রীষ্তীয় সগ্ডম শতাব্দীতে শৈব শশাঙ্ক বা নরেন্র গুপ্ত কর্তৃক বৌদ্ধ 
রাজা হর্ষবর্ধনের পরাজয়ে বৌদ্ধ প্রভাব অনেক বিনষ্ট হযন। তখন হইতেই বৌদ্ধ দেবমুর্তিগুলি 
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তান্বিকগণের দেবমুদ্তি বলিক়া গণ্য হয়। শ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমান কর্তৃক 
মগধের বৌদ্ধ রাজধানী ওদস্তীপুর ধ্বংশেব সহিত ২০৭০ প্রধান ভিক্ষুর বিনাশ সংশাধিত হয়। 
্বীষ্টায় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষে মুসলমান আধিপত্যের আরম্ভ হয়। একাধশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে কুতবুদ্দিনের সেনানী মগধ ও গৌড় জয় করেন। মুসলমান কর্তৃক মগধ বিজয়ের 
মমকালে বাংস্য গোত্রীয় ক্ষত্রিয় বিশ্বস্তব শুর নামক জনৈক রাজকুমার ২** জলযাঁন ও 
বছুপরিবার ও সৈম্ত সামশ্তলহ পুর্ববাতিমুখে পলায়ন করিয়া চন্দ্রনাথ পর্বতে শিব দশনে 
উপস্থিত হন। ক্ষত্রশক্তি যে রূপেই হউক স্বাতন্তরা লাভ না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে 
না। চন্দ্রনাথ তীর্থ হইতে নৌকাযোগে প্রত্যাবর্তনকালে বঙ্গোপসাগরের উত্তর পশ্চিম কোণে 
নাবিকদিগের দিগ্ভ্রম হয়। ইতভস্ততঃ পোত সঞ্চালনের পরে তাহার পোতশ্রেণা বর্তমান 
“আমিশাপাড়া” গ্রামের পশ্চিমে “না ওএড়ি* আম হইতে সোনাইমুড়ী রেল স্টেশনের পশ্চিম 
পিকে “বগাদিয়া” ও শাগুয়াই” পর্যস্ত বিস্তৃত হইয়া ক্রমশঃ নব সঞ্চিত বালুকা স্তরে আব 
হইতে থাকে । একে স্থল অপরিচিত নাবিকগণ দিগৃত্রান্ত,। তছপরি মাঘের সমুদ্রজ 
কুক্মাটিকা রাঙ্কুমারের মনে বিপদেব ক্চনা কবে। নৌকা সমুহের গতি স্থগিত হইলে 
বিশ্বস্তর শখ অনন্ঠোপায় হইয়া স্বীয় হষ্ট দেবী বারাহীর শরণাপন্ন হন। ই্ট্দেবী মুণ্ডি নিশ্চয়ই 
তাহার সঙ্গে ছিল। কারণ চিরতরে যিনি স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হহয়া অন্ধকার ভবিষ্যতে ব 
পথে অগ্রলর হইতে হইতে আশ্রয় স্থানের অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহার জীবনের শেষ সম্বণ 
ইষ্ট দেবীকে তিনি অস্থানে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারেন না। বিশেষতঃ তিনি তাদ্বিক 
ভক্ত, শিব দর্শনের যাত্রী। অথবা তগ্োক্ত ধন্ম প্রচারের থুগে ওন্তে দৃঢ় বিশ্বীপী। নানা 
দিগ্দেশে স্বীয় মত প্রচারোদেশে বিশ্বাসে ৭ শ্রেষ্ঠতম ভিত্তি ভূমি খারাহী দেবীকে তিনি সঙ্গেহ 
রাখিয়াছিলেন | যাহা হউক বিশ্বস্তর সেই ঘোর বিপদের তীব্র তাড়নার মধ্যে বর্তমান 
“ভাণ্য়াই” গ্রামের নবজাগ্রত চরে সেই রাত্রতেহ বারাহী দেবী স্থাপন করেন। চন্দ্রনাথ 
পর্বতের প্রস্তর দ্বারা দেবীর পাদপীঠ প্রস্তৃত করা হইয়া ছিল, অদ্যাপি এই প্রস্তর খণ্ড, রেল 
পথের লৌহ নিয়স্থ, কাষ্ঠের আকারে দুষ্ট হয়। দেবীর প্রস্তর হইতে এই প্রস্তরের জাতি 
বিভিন্ন । দেবীর প্রীত্যর্থে ছাগ বলি দেওয়া হয়। রক্ত বিহীন পুজায় তাগ্্রকের পুজার 
অঙ্গহাঁনি হয় । সেই দিন ৬১৭ বঙ্গান্দে ১০ই মাঘ অনুমান ১৯০৩ গ্রাষ্টাব্দ। রাজ প্রভাতে 
চতুর্দিকে এক বিশাল দ্বীপশ্রেণী অবলোকন করেন। দেবী মেন তাহাকে এই দ্বীপের 
আধিপত্য প্রদান করিলেন বলিয়া তাহার ধারণাও হইয়াছিল। পরে তাহার এই রাজ্য 
প্রাপ্তির ঘটন! দৈধ ঘটন! বলিয়া! দেশময় প্রচারিত হইয়াছিল। এই নব রাজ্য “ভুনুয়!” 
নামে আখ্যাত হয়। ভুলুয়া নামের বিষয় প্রবন্ধান্তরে বিবৃত হইবে। বিশ্বস্তর শূরের 
বংশ সপ্ত পুরুষ পর্ধ্স্ত গ্বাধীনভাবে প্রবল পরাক্রমে তুলুয়া রাজ্য শাসন করেন। সপগ্ুুম 
পুরুষ মহারাজ লক্গমণ মাণিক্য বঙ্গের প্রসিদ্ধ বার ভূ'ঞার অন্যতম। তিনি ভুলুয়ায় আদিশূর 
বলিয়া! পরিকীর্ডিত। তিনি, বীরত্ব ও কবিত্ব উভয় সম্পদের অধিকারী ছিলেন। ইনি 


নোয়াখালা ৷ ১২৫ 


বীররসপূৃণ সংস্কৃত “বিখ্যাত বিজয়” নামক কাব্য রচনা করেন। লক্ষ্মণ মাণিক্যের পিতামহ 
কবিচন্দ্র খাও একজন কবি ছিলেন। লক্ষণ মাণিকা, মগ, ফিরিঙ্গি, সুসলমান ও চন্দ্রত্থীপের 
রাজ। রাম চন্দ্রের সহিত সপ্তার পধ্যন্ত যুদ্ধ করেন, এবং বিজগ়লঙ্ষী তাহার অঙ্কশারিনী হয়। 
ইনি ভুলুয়াযর় আদিশুররূপে ভুলুয়ার হিন্দু সমাজকে বিক্রমপুরের সমাজের ন্যায় উন্নত করেন। 
ইনি ভুলুয়ায় বহু পান্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য বংশ প্রতিষ্ঠিত করেন । নুলুয়ার প্রধান 
অধিবাসিগণ মিথিলা, বিক্রমপুর, চন্দ্রদ্বীপ ও অবশেষে চট্রগ্রাম প্রড়ৃতি অঞ্চল হইতে আগত । 
ইহার ছুই রাণী ছিলেন, পাটরাণীর সন্তাঁনগণ “আদিশুর” এবং অপর রাণীর সন্তানগণ 
“পদী”শূর আথা প্রাপ্ত হয়। সামাজিক কারণে ঢঃখিত, বিশ্বাসঘাতক চন্ত্রদ্বীপের রাঁজা 
বামচন্দ্রের যুদ্ধধাগে মিত্রভাবে নীত হইয়া ভত হান। লক্গাণ মাণিকোর পর আটজন বাজ। 
হলুয়ার রাজত্ব করেন । তীহার! প্কাধীনভাবে রাঁজন করেন, পরে জতরাজ্য হান। এই রাজ 
ংশীয়গণ এখনো কুলুয়ায় নানাস্থ।নে দীনভাবে ঝাস করিতেছেন। “ভামুয়াই”র নিকটবস্তা 
সিমুলিয়া গ্রামে বিশ্বন্তর শর রাজধানী স্থাপন কবেন। তৎপর রাজা লক্ষণ মাণিকোন 
নময় কল্যাণপুরের রাজধানীই প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাজগণের সঙ্গে সঙ্গে বাপাহী দেবা 
স্থানে স্থানে নীতা হান । ঘাটলাবাগ নানক গ্রামে অদ্যাপি “বারাহী গাছ” বলিয়া একটা 
গাছ আছে তাহা মৃত্তিকাঁর একটা টিপার উপর অবস্থিত। সন্ধ্যার সময় তাহার পুজা হয় 
এবং চৈত্র সংক্রান্তির সময় একটা মেলা হয়ু। লৃলুয়ায় নানাস্থানে এইরূপ বারাহীর অধিষ্ঠান 
স্তানের আবিক্ষার করা কঠিন নভে । আদিম ভুনুয়ায় বাঁরাহীর গৌরব এত প্রসার লাভ 
করিয়াছিল যে ম্বতঃহই অনেক গ্রাম বারাভীনগর বারাহীপুর ও দেবস্থানের নামে বারাহীর 
নাম সংযুক্ত হইয়্াছিল। বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের বিহির গাঁও গ্রামের নাম কথনে বারাহী 
গাঁও, ব্রীভির গাও না বিভারী গাও ঠিক করা কঠিন। কিন্তু পুরাতন কাগজে বিহর 
গাওর দক্ষিণ মাঠ.বারাহী নগর মাঠ বলিয়! লিখিত আছে । লক্ষণ মাণিকোর পরবত্তী 
বাজা .ভদ্ররায়ের পন্দী রাণী শশিমুখী কাঁশীধামে যাত্রা কবেন। স্বীয় কুলপুরোহিত 
মামিশাপাড়া নিবাসী শাকুটিয়া বংশজ রাধাকাপ্ত চক্রবন্তীর বাড়ীতে দেবীর জন্ত একটা 
ইষ্টক মন্দির নির্মাণ ও বহু দেবোন্তর সম্পন্তি পুরোহিতকে দেবীর সেবার্থ প্রদ্দান করিয়া 
ভক্তমন্দিরে বারাহী দেবীকে স্থাপন করেন; তদবধি দেবীমুক্তি এই মন্দিরেই আছে । পুরোহিত 
বংশের এক শাখা দেবী ও নাখেরাজ সম্প্তি গ্রহণ করিয়া তাহাদের তত্বাবধানে দেবীর 
পুক্ধা নির্বাহ করান। দৌহিত্র অধিকার স্থত্রে বিক্রমপুরের মূলপাড়ার চট্টোপাধ্যায় 
গণের এক শাখা বর্তমানকালে দেবীর এই সম্পন্তি ভোগ করিয়া দেবীর সেবা করাইতেছেন। 
পুরোহিত কুলের অপর শাখা! আমিনাপাড়া ও রসিদপুর গ্রামে বর্তমান আছেন। দেবীর 
চিত্র দেওয়া গেল। 
শ্রীমহিমচন্দ্র চক্রবর্তী । 
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মালশ্রী--গান | * 

( খিলপাড়া নিবাসী ভুলুয়ার প্রাচীন জমিদার জগচ্চন্ত্র নারায়ণ চৌধুরী রচিত, 
ঘোষকামত৷ নিবাসী শ্রীযুক্ত যাঁদবচন্ত্র চক্রবর্তী ঠাকুর কর্তৃক সংগৃহীত ও মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী 
কর্তৃক প্রেরিত । 

কব্লে কিমা ওগো শ্তামা মা, ভুলো”র উপর ডাকাতি । 
বারাহী নামেতে ভুলো, 
মহিম! জাগ্রত ছিল, 
সে ভুলো নিলাম হল ম! হলে বিগ্বাস-ঘাঁতী ॥ 
ভুলো অধিপতি যারা, 
করিলি কৌপীন সারা, 
থানে বাড়ী করলি ছাড়! নিবালি জলন্ত বাতি ॥ 
দাঁস জগচ্চন্দ্ বলে, 
এই ছিল মা মোর কপালে, 
পাথারে পড়িয়ে ডাকি দাঁড়াতে মা, নাহি ক্ষিতি ॥ 





কথ। ও কাধ্য | 


আজকাল সমাজের নিয়শ্রেনীস্থ লোৌকগণের উন্নতি বিধানের জন্য খুব চেষ্টা চলিতেছে । 
[ল। বাল্য এই চেষ্টার মধ্যে আলোচনার অংশই অধিক। নিক্শ্রেণীস্থ লোকদ্দিগকে 
রাজীতে বলা হয় 199197359১1 ০18১০) ইহার ঠিক বাঁংল৷ তঞ্জমা “নিপীড়িত শ্রেণী” ; 
দ্বারা এইরূপ বুঝ যাঁয় ষে সমাজের ব্রা্গণ কায়স্থ ও শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ মুচি, মেথর, 
[াহা। তিলি, মিস্ত্রী, মুজুর, হাঁড়ি, বাগদী, ডোম, চণ্ডাঁল, জেলে, বেণে, কামাব, কুমার প্রভৃতি 
শনীর লোকগণকে নিরন্তর পদদলিত করিতেছেন; তার প্রমাণ এই যে কেহ তাদের 
চূয়। জল থায় না । অতএব কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে এই নিপীড়িত জাতিগণেব 
টননতি বিধান করিতে হইলে তাহাদিগকে “জল-চল” করিবার চেষ্টা করা উচিত । ব্রাহ্মণ 
চায়স্থগণ যদ্দি তাহাদের ছোয়া জল পান করে, তবেই তাহাদের সকল ছুঃখ ও যন্বণার 
বসান হইবে । 


সমাজে আমর! সাধারণতঃ যে ত্বণা 9 সন্মানের ভাব প্রচলিত দেখিতে পাই, তাহ! 
সাম্তরিক নহে; কারণ তাহা! অর্থের উপর নির্ভর করে । সমাজে ধে ব্যক্তি অর্থশালী ও 


শপ 








* শুনিয়াহ্ছি জগচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের রচিত অনেক যালশ্রী বা মালসী সঙ্গীত আছে। ক্রমে 
ংগৃহীত হইলে প্রকাশ করিদ ইচ্ছা রহিল। নোয়াখালী সম্পাদক । 


নোয়াখালী । ১২৭ 


ধনবান্‌ সেই সকলের সম্মানভাজন হয়। তাহাকে ছু'ইয়া কেহ জল পান না করিলেও 
তাহাকে সম্মান সকলেই করিয়া থাকে । মুললমান জমিদারের সম্মুখে তাহার ব্রাহ্মণ কর্মচারী 
মস্তক অবনত করে। সমাজ সংস্কারকগণ নিষ্নশ্রেণীস্থ লোকগণকে যে সম্মানের ভাগী করিতে 
চাহেন, সে সম্মান একমাত্র অর্থ ব্যতীত আর কিছুই প্রদান করিতে পারে না। আমাদের 
দেশে একটা প্রবাদ আছে-__প্টাকার নৌকা পাহাড় দিয়া চলে”। অবণ্ঠ আন্তরিক 
সম্মান ও প্রেম নির্ভর করে চরিত্রের উপরে ; সেখানে জাতিভেদ নাই। মুসলমান ফকীরেব 
“জলপড়া” (€ মন্পৃত জল ) হিন্দু রোগিগণ ভক্তিভরে পান করে । অতএব দেখা যাইতেছে, 
যাহাদিগকে এখন “নিপীড়িত জাতি” বল! যাইতেছে, তাহাদিগকে অর্থশালী অথব৷ চরিত্রবান্‌ 
হইতে হইবে । আমাদের রাজনৈতিক পগ্ডিতগণ অথবা বচন-সর্বন্থ সংস্কারকগণ ধন্ধ ৪ 
নীতি শিক্ষ। দ্বার নিম্নশ্রেণীস্থ লোকগণের চরিত্রকে মহান্‌ ও পুজনীয় করিতে পারিবেন না, 
একথ! নিশ্চয়) কাবণ, তাহাতে চৈতন্তেব মত মহাআর প্রয়োজন, তাহাতে রামকষ্জের মত 
ভক্তের প্রয়োজন । আমাদিগকে সুগ-প্রবাহের সঙ্গে চলিতে হইবে । আজকাল অর্থ ই 
গ্রবল; বিজ্ঞানই শক্তিমান । শ্রমমদ শঙ্কারাচার্ষয্যের সেই মহতী উক্তি _“অর্থ মনর্গং ভাবয় 
নিত্যং” আমরা ভুল বুঝিয়াছি; অথে আসক্তি জন্মিলেই তাহা অমঙ্গল উৎপাদন করে। 
দেহ রক্ষার জন্য অর্থ উপাঁঞ্জন, সঞ্চয় ও বায় করিতেই হইবে। শঙ্করাচার্য তআর বাতাস 
খাইয়। বাচেন নাই । যাহ! হউক নিম়শ্রেণীর লোকগণেব দরিদ্রতা প্রযুক্তই তাহারা সমাজে 
ঘূণিত হইয়া রহিয়াছে । আজ যদি তাহারা দ্রপয়স|! বোজগার করিয়া বেশ সুথে স্বচ্ছন্দে 
কাহারও ধার ন! ধারিয়! থাকিতে পারে, তবেই তাহার সকলের সম্মান-ভাজন হইতে 
পারিবে । যদি বাকী খাজনাঁর জন্য জমিদার তাহাদিগকে আর চোথ্‌ রাগাইতে না পাবে, 
যদি সুদের টাকার জন্য মশাব কামড়ের মত মহাজনের তাগাদ! সহা করিতে না হয়, তবেই 
তাহার! নির্ভয়ে বুক ফুলাইয়! চলিতে পারিবে । সমাজ চিরকালই “শক্তের ভক্ত ; নরমের 
যম” ॥ নিয়শ্রেণীস্থ লোৌকগণের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতে পারি। 
তাহাদের ছুরবস্থা! মোচন করিয়া তাহাদিগকে হুঃখ যগ্রণার হস্ত হইতে মুক্ত করিবার যদি 
কোন উপায় থাঁকে, তবে এই একমাত্র উপায় ;-_-আর কিছু নাই। 

বিগত ১৬ই মার্চ দিল্লীতে যে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইয়াছিল, 
তাহাতে এই “নিপীড়িত জাতির উন্নতি” (15165780101 01 01) 01৯1976৭5৩0 018,৭595 ) 
বিষয়িণী আলোচন প্রসঙ্গে মাননীয় শ্রধুক্ত রেগিনেন্ড ক্রেডক্‌ মহোদয় যথার্থই 
(লিয়াছেন। 

৬৬10) 162510000১3 50100101090 0185925 %৮110৭9 [90910101117 1116 ৬০০ 
00 011 (০ 0০0৮০9105, 076. 01910161075 0176 00101005101) 01 58161), 
৬ ক রি ৮/101) 00০ 065৮9101)11610 01 11711020101, 


1107070%9175115 17 82110910010 2110 1112170870000159, রঃ লা । 1169০ 


১২৮ নোয়াখালী । 


17115 8150 108606] 012511 [30৭16017 ইহার ভাবার্থ এইরূপ ;--“সমাজে ধন সম্পদের বিস্তৃতি 
দ্বারা নিক্শ্রেণীর লোকের এই দারিদ্র্য মূলক ছুরবস্থা দূরীভূত হইতে পারে । কৃষি ও শিল্পেব 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অবস্থা ভাল হুইয়! উঠিবে” । এই কথাটা আমাদের অনেক 
কল্দ্ী পুরুষের মাথায় আসে নাই । তাহারা স্কুল-কলেজ খুলিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করিতেছেন, কিন্ত মুচি মেথরের ছেলেরা স্কুলে পড়িবার মাসিক বেতন, পুস্তকের মুল্য, 
জাম জুতার খরচ ইত্যার্দি কোথায় পাইবে, তাবপর যাহারা কলেজে আসিয়া জুটিল, 
তাহাদের বোর্ডিং চার্জের সহিত চা, চুরুট, ফুট্বল, টেনিসের খরচের টাকা কোন ভূতে 
যোগাইবে, এই সকল কথ। তাহারা ত ভাবেন না। তীহারা খোজ করিলে জানিতে 
পারিবেন যে কেবল বর-পণের টাকা সংগ্রহ করিতেই গৃচস্থ সর্বস্বান্ত ও খণগ্রস্থ হয় না ;-- 
বিশ্ববিষ্ভালয় যে পণের টাক] চাভিয়া বসিয়া রহিয়াছে তাহ কাহারও হিসাবে আসে না। 
এক ছেলের পড়ার খরচে ছুই মেয়ের বিবাহ খুব চলিয়া যায়। মাহা হউক এই বহুব্যয়- 
সাধ্য শিক্ষা প্রচারের নিমিত্ব ইস্কুল কলেজ করিয়া, নিয়শেণীয় লোকদিগকে চাকুরীর জন্য 
আরও প্রলুব্ধ করা হইতেছে মাত্র । চাষার ছেলে লাঙ্গল গরু বেচিয্বা পার কঙ্জ কবিয়' 
ম্যাটিকুলেশন পাশ করিল; তারপর ছইকুল হারাইয়! চারিদিক অন্ধকার দেখে। যতদিন 
পর্যাস্ত আমরা নিক্শ্রেণীর লোকগণকে সল্পব্যয়ে উপযুক্ত শিক্ষণ দিতে ন। পারিব, ততদ্দিন 
তাহাদের তুর্গতি ঘুচিবে না। 

ভারতবর্ষের বার আনা লোক কুষিশিল্পজীবি। অথচ এই দেশে কষি শিল্প বিদ্যালয় 
একেবারে নাই বলিলেই হয়। শিক্ষার প্রচারেব কথা উঠিলেই আমরা পল্লীগ্রামের ঘাড়ে 
কতগুলি স্কলকলেজ চাপাইয়া ফিলান্থ্পির (হিতৈষণার ) পরাকাষ্ঠা দেখাই । এদিকে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়গ্ড খুব হইতেছে; ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়, বেহাব বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দুবিশ্ববিদ্ধ্যালয়, 
মুদলমান বিশ্ববিদ্যালয়, আবাবৰ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রীষ্টানগণ ও বৌদ্ধগণ আশাকরি আর চুপ 
করিয়া থাকিবেন না। তাবপর ধর্ম ও নীতি শিক্ষাদিবার নিমিত্ত ইর্কুল কলেজও স্থানে স্থানে 
নৃতন ফ্যাসানে তৈয়ারী হইতেছে ? বেনারস সেণ্ট1ল হিন্দু কলেজ, আলীগড় মুসলমান কলেজা, 
দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি, বোলপুর বঙ্গচর্য্যাশ্রম এই সকল বিদ্যালয় সেণ্টজেভিয়ার অথব। 
স্কটিশচাচ্চের অনুকরণে গঠিত কিনা তাহা জানিনা। তবে বোধহয় খ্রীষ্টান মিশনারীগণ 
যে ইন্কুল কলেজের শিক্ষার সঙ্গে বাইবেল ক্লাস, ও ছাত্রগণের থাকিবার জন্য বোর্ডিং খুলিয়'- 
ছিলেন, তাহাতে অনেকের দৃষ্টি আক হ্ইয়াছিল। যাহাহউক শিক্ষাক্ষেত্রে কন্ী 
পুরুষগণের এইসমস্ত আয়োজন প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই; কিন্ত দরিদ্রের উদরে ত এই 
রাজভোগ্য পলান্ন সহ্য হইবেনা। এরমধোই সমাজ দেহে যে গুরুতর ব্যাধি দেখা! দিয়াছে, 
তাহার কারণ, আমরা প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপেক্ষা করিয়াছি। বিগত ১১ই মার্চ কলিকাতা 
বিশ্তবিদ্যালয়ের উপাধিবিতরণ উৎসব (001৬০০86101) (0৮ 0) ০০1 (০+/1175 01 062126৭) 
উপলক্ষে ভাইস্‌ চ্যান্সেলর শ্রীধৃক্ত দেবএরসাদ সর্ববাধিকারী মহাশয় যে বক্ততা করিয়াছিলেন, 


নোয়াখালী । ১২৯ 


তাহাতে তিনি এই প্রয়োজনীয় শিক্ষা! সম্ঘন্ধে অনেক কাঁজের কথা বলিয়্াছেন। আমরা তাহার 
মধ্য হইতে বাছিয্।। বাছিয়া কয়েকটী কথার উল্লেখ করিব। একস্থলে তিনি বলিয়াছেন _ 


[951 967 11 2 50178251026 1551913 270 0070০16911৮ 9109 1 ৮০270015009 
101) 091 0275 ৬121) ৮৮2 ০0001018250 51725010001 00177105109 2110 117005- 
(15) €0 25515010511) 9915175 010016175 0£ 17029101121] [01951991105 ৬৮10 009 
৪10 0120৮2170০0 5০1506190 2100 2০091701010 19925, (9৮ 19001058261910 01 জট 
50179 [01095151018 1025 21169 10০৭ 102,00, 1115 (1109 15 0950 21010950110, 
11610751000 10176 501009, ৬1০1) 610০ 01015519165 0056 29515 11 09 ০০০- 
10110 00৮0109100021)6 01 09 ০001815 20 110] (10০ 09919111252 07 12720211971 
01959190110, 119109115-209810599 9562101151)055155 658010179 009 01010019155 
09 06195 501019505 111 5901) 1709 50089 01 0009 10950 11100165176 05105901211 
11-0০ 0465 (10151510195. ৬/০ ০2010096 091 211 61105 09100108269 0০ 2 
11101020101) 01072 62111911015 91510199501 09 ০96 214 01৮০ 005 9-0%০ 69 
[1700911) 10575 01120 210 9159৮5161০5 [015৮2111175 


তীভার এই উক্তির মণ্ম এইরূপ “আজ কাল দেশের ধনসম্প্দ বুদ্ধি করিয়া জন- 
সাধারণের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে ভইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরাপর বিনয়ের সহিত 
বাণিজ্য, ব্যবসা, কৃষিশিল্ন এই সকল বিষয়েব অধ্যাপনার আয্জোজন করিতে হইবে । তাহ 
না ভইলে আমাদের সমপ্ত চেষ্টা নিক্ষল হইবে । পাশ্চাত্য দেশের পুবাঁতন বিশ্বধিদ্বালম্ন গুলির 


অন্থকরণ কবিলে আমাদের আব চলিবে না।” 

অবগ্ত অর্থাভাবে ও অপরাপর নানা অন্থবিধার গতিকে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় ইচ্ছা 
সন্ত্বেও কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-বিষম্ক 'অধ্যাপনার আয়োজন করিতে পারেন নাই । কিন্তু এই 
যে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোটা টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে কি পুযার কৃষি 
বিদ্যালয়ের মত একশতটী কুষি বিদ্যালন্ন স্থাপিত হইতে পারিত না? সেই টাকাতে কি 
দেশের লোককে বাণিজ্য ব্যবসা শিখাইবাব বন্দোবস্ত করা যাইত না? যেটাকা বায় করিয়া 
রংপুরে ও পাবনায় কলেজ স্থাপিত হইতেছে, তাহাতে কি দশট। এমন কৃষিবিদ্যালয় স্থাপিত 
হইতে পারিত না, যাহাতে দেশের চাষা ভূমারা াভাদেব নিজের ভাষায় কঁষিবিদা! শিখিতে 
পারে? স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে ইংরেজ-সেনাপতিগণের জীবনচা্পত বিতরণেধ বন্দোবস্ত কি 
নিতান্ত দরকার? এই সব দেখিয়। মনে হর, আমরা কচি খুকীর মত আঁচলে চাবির গোছা 
ঝুলাইয়! গিন্নী সাজিতে চাই। ইহাতেই মনে হয়), আমর! প্রয়োজন বিচার করিনা) - ইহাতেই 
মনে হয় আমাদের কথায় ও কার্যে এক বহে । ধাহারা দেশের নিম্মশ্রেণীর লোকের হছর্দশ। দূর 
করিবার জন্য লাট. দরবারে বক্তা করেন, ধাহার! কষিশিল বাণিজোর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করেন, তাহারাই এই সকল স্কুল কলেজ স্থাপনে উত্সাহ প্রদান করেন, উদ্যোগী হইয়া থাকেন 
ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন। অবপ্ত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কি প্রণালীতে শিক্ষা বিপ্তাৰ করিবেন, 

৭ 
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কি উদ্দেশ লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহ? সম্পূর্ণরূপে আমর! জানি না ) তবে 
হিন্দুর পবিত্র তীর্থভূমি কাশীধামে অবস্থিত বলিয়া আমাদের মনে হয় ধর্্মশিক্ষা প্রচারই হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত্ব হইবে । যদি তাহাই হয়, তবে আমরা মনে করি হিন্দু বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের সেই বিশেষত্ব কখনও পরিস্ফুট হইবে না। কারণ হিন্দু ধর্মান্ুগত শিক্ষা বিস্তারের 
এই প্রকাঁবেব পাশ্চাত্য প্রণালী ভাবতের সনাতনী প্রকৃতিব অনুমোদিত নহে । ভারতে 
ধন্মুশিক্ষা দিবাব ভার এখন ও ভাবতেব লাধুগণেব উপর অর্পিত আছে। এখনও হিমাচলস্থিত 
শান্তবসাম্পদ আশ্রমদমূহে সংসার বিবাগী সন্ধ্যাসিগণ সনাতন ধর্মের প্রদীপ জ্যোতিঃ অবলম্বন 
কবিয়! বহিয়াছেন, এখনও বিদ্ধাগিবিব নিভৃত কন্দবে সাধূজন নিতা বিরাজ করিতেছেন ; 
এখনও প্রয়াগে হরিদ্বাবে পঞ্চবটীতে উজ্জক্পিনীতে কুম্তামেলা উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসীর 
সমাগম হয়, ভারতের প্রতি নদীব কুলে কুলে, প্রতিগিবিব মূলে মূলে, এখনও শত শত তীর্থ 
স্থান রহিয়াছে , অধঃপতিত হইলেও এখনও গুরু করণ ও দীক্ষাগ্রহণ প্রথা হিন্দুসমাজ হইতে 
বিলুপ্ত হয় নাই, এইরূপ অবস্থায় ভিন্দু বিএ্ববিদ্যালয়েব ধর্দ্ুশিক্ষা দিবাব ভাব গ্রহণ করা 
নিম্পয়োজন। ভাবতেব খধষিগণ এমন বন্দোবস্ত কবিয়া রাখিক্সাছেন যাহাতে ভারতে 
ধন্ম-শিক্ষাব কার্ধ্য আপনা আপনি (40091090108119) চলিতে থাকে । আমাদেব মনে হয় 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভয় তঃ বেতনভোগী রামায়ণেব প্রফেসর আসিয়া লেক্‌চার দিয়া যাইবেন, 
আর চুকট পায়ী ছাত্রগণ তাহা নোট করিয়া একজামিনেব জন্য প্রস্তত হইবে। বিশেষতঃ 
সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিগ্য(লয় ও বিদ্বেষ বর্তমান সময়োপযোগী হইবে কি না তাহাও ভাবিবাঁব 
বিষয়। এই ভাবিয়াই কি বান্ধপ্রতিনিধি লর্চাডিঞ্ বাচাঁতব হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিত্তি প্রস্তব 


স্থাপন উৎসব উপলক্ষে সমবেত গ্রোতৃবর্গীকে বলিয়াছিলেন :-- 

০ 60 166 0516 91001010179 10 52.015960 ৬10 7891915 195105 2 010911 
067০0111019, (18101) 008 10010170211 01 2 170121) 1১11009 1285 ?00110515 
17100545017 [1,014 13919110275 1021072)) 090 91709010 5590115 15660 1091015 
0060) 076 2117 01 0162,0100 00119025 04 061081017151015 01 $(171০010015 2170 
00101009106 2107015 001)51 01)11005 59 0096 005 17015915165 708 109 2 101209 
01 1927)-919904 2061৮1095 01208169060 ৪7010 676 70901080091 211 076 ৬৪11995 
০1105 17119 02099 00 09. 50175010061017 06177090611) 5001965, 81019 00 
1520 00911 ০০981010101) 11 000 0০৮ 09101951955) 51011160 10 801715৮০106 
০0910009565 11; 728173 01 ০161)03) 4৯165) 17009615 210 5090181 /০11-10611)5, 
270 2101050৮101 07610009515 055) 29 ৮০11 25 6175 01998120691) 50 955610191 001 
0118 02109197791) 01 0175 21001702116 155081055 01 11018. উহার সারমন্দ্র এই 

আমি আশ! করি আপনার৷ আপনাদের উদ্যম শিল্প-শিক্ষার জন্য একজন অধ্যাপক 


নিয়োগেই পর্যবসিত না! করিয়া যাহাতে কৃষি, শিল্প, ও বাণিজ্যের কলেজ স্থাপনে দেশের 
যুবকদ্দিগকে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান শিক্ষায় পারদরশী করতঃ দেশের মঙ্গলসাঁধন করিতে পারেন 
তৎ্প্রতি বিশেষ যত্ববান হইবেন । 
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বাহার অনুগ্রহে ও চেষ্টায় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নান! বাঁধা বিদ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, আশা করি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তীর এই উপদেশ গ্রহণ 
করিবেন। তিনি শীঘ্রই ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া বাইতেছেন ; যাইবার সমস্ব তিনি যে 
সার কথা কহিয়া গেলেন, তাহা আমাদের সকলের স্মরণ রাখা কর্তব্য? তাহার কথাকে 
আমাদের পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করা উচিত, কারণ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েব ভিন্তি প্রস্তর তাহাব 
করম্পর্শে পবিত্র হইয়াছে । ব্যবপা বাণিজ্য, রুষি-শিল্প ভাবতের অনবস্থ্ সংস্থান করিবে; 
যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজ্য হইতে আমর! কৃষি-শির দূরে রাখিব ততদিন আমরা কেবল 
মপীচিকা ভ্রান্ত পথিকের মত যন্্রণা ভোগ কবিব। লর্ড হাঁডিপ্র বাহাছর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে 
কৃষি ও বাণিজ্য শিক্ষা দ্রিবার আয়োজন কবিতে যে উপদেশ দিয়াছেন, সেই উপদ্দেশকে 
আমাদের আদেশস্বরূপ গ্রহণ করা কত্ত্যব্য। শ্রীঘুত দেবপ্রসাদ সব্বাধিকাঁরী মহাঁশম্স এই 
উক্তিতে এতদুর মুগ্ধ হইয়াছেন, এবং তিনি ভবিষ্যতেব জন্ত এতদূব আশান্বিত হইয়াছেন যে 
তিনি ১১ই মার্টেব বক্তৃতায় তাহা! গোপন রাখিতে পারেন নাই, তিনি বলিয়াছেন__ 
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বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বেই বাণিজ্য বিষয়ে অধ্যাপনা! হইত। সম্প্রতি তথায় কৃষি 
বিদ্যা শিখাইবার আয়োজন হইয়াছে । হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও শীঘ্রই বোধ হয় ক্কষি-শিল্প ও 
বাণিজ্য বিষয়ক অধ্যাপনা আরম্ত হইবে। বঞ্দেশ কবিপ্রধান। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় এখনও কঁষিবিদা! অথব1 বাণিজ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদ্দাসীন রহিয়াছে । যে প্রকার 
বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা মনোবৃর্তি সমূহের যথার্থ বিকাণ ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনের সহিত অনসংস্কান 
সমস্াঁর মীমাংসা হয়, সেই প্রধাব শিক্ষাই আমাদের দেশে অধিকাংশ নোকের প্রয়োজন, 


১৩২ নোয়াখালা । 


এ কথা অস্বীকার করা যায় না সুতরাং সাধারণ লোকের (তাহারা 161:95১0 ০1855ই 
হউক আর নিম্শ্রেণীই হউক ) উন্নতিসাধন করিতে হইলে কৃষি ও শিল্প শিক্ষা দানের 
বন্দোবস্ত দেশের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে করিতে হইবে। যাহারা নিত্য মীত বন্থুমতীর 
স্নেহের দান ফলমূল শস্ত সম্পদ লইয়া খেলা করিতেছে যাহার! নিত্য বিচিত্র শিল্প-সম্তার 
লৌন্দ্য্যে নিমগ্ন হইয়! রহিয়াছে, যাহার! বিশাল সমাজের অন্ন-সংগ্রহে নিরন্তর ব্যাপৃত 
রহিয়াছে, তাহাদিগকে আমরা কে» কেহ অগ্রাহ্য করিতেছি ;ঃ আবার ধাহাঁরা তাহাদের 
দূরবন্থার কথা ভাবিতেছেন তাহাবাঁও তাহাদের জন্য নিম্প্রয়োজনীয় কতগুলি বিষয় শিক্ষার 
আয়োজন করিতেছেন । কাব্য, ইতিহাস, ফিলজফি, ফাইলোলজি, এ সকল থাঁকুক, ধাঁহাঁরা 
বিগ্াবিলাসী, এ সব তাঁদেরই সাঁজে। তার পর ধর্মশিক্ষা । দীর্ঘ-সত্র মহারাজ শ্বেতকির 
আহুতি উদরস্থ করিয়া অনলদেব দীপ্রিহীন ও গ্লানিযুক্ত হইয়াছিলেন ; ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল 
ধন্দমান্ুশীলনে তৎপর থাকিয়া তেমনি গ্লানিযুক্ত হইয়াছে । অ€ওরিক্ত ভোজনে যেমন মন্দাগ্রি 
(ডিস্পেপ্সিয়া ) হয়, সেইরূপ । এক্কণে কিছুই যেন আব হজম করিবার শক্তি নাই। 
াক্তারগণ বলেন ডিম্পেপ্‌সিয়! ভইতে সকল বোগ উৎপন্ন হইতে পাবে। সমাজ দেহের 
বিশাল অংশ যে কৃষক ও ব্যবসায়ী শ্রেণী তারাই একেবারে বিকল ১ তাহাদিগকে সুস্থ 
করিতে না পারিলে সমাজের স্বাস্থ্য লাভ হইবে না । অগ্নিদেবতা যেমন কৃষ্ঠার্জুনের সাহাষ্ে 
খাওব-দাহন করিয়া রোগমুক্ত হ্ইয়াছিলেন, আমরাও তেমনি গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সাহায্যে কৃষি-শিল্পে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিয়া দেশের ছুর্গতি মোচন করিতে 
সমর্থ হইব। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথমা বস্থায় কার্লাইল সারকুলারের তাঁড়নাক্স যখন জাতীয় 
শিক্ষা পরিষদ স্থাপনের প্রপ্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, তখন এই ধন্ম-শিক্ষার কথা লইয়াই 
মতভেদ হয়। শীঘুক্ত তাবকনাথ পালিত মহাশয় ধন্মশিক্ষাব প্রয়োজন অস্বীকাব করিয়াছিলেন । 
অন্ান্ত সভ্যগণকে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে ধন্দরশিক্ষার ব্যবস্থায় বিশেষ উদ্র্োগী ও কৃতসংকল্প 
দেখিয়া তিনি নিজব্য়ে শিঞ্পশিক্ষীর ব্যবস্থা! কবিবার জন্য বেঈগল টেকৃনিকেল ইনষ্টিটিউট, 
প্রতিষ্ঠা করেন । কালক্রমে তাহা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্তভূক্ত হয়। এক্ষণে উভয়েই 
প্রায় বিলুপ্ত । তার পর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল । যদি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল 
চাকুরীর উমেদার, অথবা ধণ্ম বাবসায়ীর সৃষ্টি হয় তবে আমর বলি, এই কোটা টাকায় 
চাষাদের জন্য কৃষি বিদ্যালয় ও মিস্ত্রীদের জন্য শির-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেই ভাল হইত । 


শ্রীমহেন্দ্রকুমার ঘোষ । 


নোয়াখালী । ১৩৩ 


বজ্রাঁর মস্জিদ | 


পূজার বন্ধ। কিন্তু এবার আর বাভী যাওয়া অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না। অবকাশ- 
কালের জন্য বিদ্যালয়েব ভার আমাব স্কন্ধে চাঁপাইয়া একে একে সকল বন্ধুগণই স্বীয় স্বীয় 
গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। প্রথম কয়েকদিন কোন প্রকারে কাটাইলাম। কিন্ত শেষে 
দিন আর কাটিতে চায় না। দ্রিনগুলি বড দীর্ঘ বোধ ভইতে লাগিল । নোয়াখালী জিলা 
পল্লী-দর্শনের একটা তীব্র আকাঁজ্ষণ বহুদিন যাবৎ আয়ে উখিত হইয়াছিল। এখন এই 
নির্জন-বাস ও সহরের একঘেয়ে দৃপ্তাবলী নূতন করিয়া আবার সেই আশা হদয়ে জাগাইয়! 
তুলিল। কিন্তু বনুরে ঘাঁওয়াঁর উপায় নাই, খালী বাসা ফেলিয়া এক বাত্রির জন্য ও অন্যত্র 
থাকার মাবেদন গ্রাহ্য হইবে না । তাই নিকটবর্তী কোন পলীগ্রামে দশনীয় কিছু আছে 
কিনা তাঁভা ভাবিতে লাগিলাম | 


বেলপথে নোয়াখালী গমনীগমনকালে অনেক দিন ঘাখৎ একটি মস্জিণ্‌ দ্রেথিখা আঁসিতে- 
ছিলাম। আমাব পপ্রয় ছাত্রগণেব নিকট সেই মসজিদ সম্বন্দে নানাকথা জিজ্ঞাসা কবির! 
জানিতে পারিলাম যে সেই মস্ছিদট্ট 'অতি প্রাচীন । নোয়াখাশীব প্রাীন কান্তি দর্শনের 
ও এঁতিহাসিক তন সংএাহেব ইচ্ছা আমাকে অনেক দিন যাবৎ চঞ্চল কবিষ্া তুলিয়াছিল। 
তাই যখন আমাঁব পবম ক্সেহাস্পদ গাত্র শ্রীমান্‌ মফিজুদ্দিন আমাকে বজরা দশনের নিমন্ত্রণ 
করিল, তখন আর তাহ! অগ্রা্থ কবিনে পারিলাম না। বজরা যাওয়ার দিন ধার্য হইল। 

»-৯শে অক্টোবব শুক্রবার ভোরে ৫॥০টাব গাড়ীতে নোঙ্গাখালী হইতে বজবা রওনা 
হইলাম। বজবা নোয়াখালী হইতে বেশী দূর নয়) মা ১২ মাইল । তাই দেখিতে দেখিতে 
ষ্টেননে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । মনে করিয়াছিলাঁম বজ্বা ছ্টেসন বজবা গ্রামেই, অবস্থিত । 
কিন্তু শুনিতে পাইলাম যে, যে স্তানে বজবা ষ্টেসন অবস্থিত তাহাব প্রকৃত নাম টাদপুর। 
কিন্কধ এই লাইনে টাদপুব নামে আব একটি প্রধান টেন আছে বলিয়া এই ষ্েসনের নাম 
বজরা রাখা হইয়াছে । প্রকৃত বজবা গ্রাম এই ষ্টেসন হইতে প্রান্স» এক মাইণ দূরে। 
ষ্টেসনে অবতরণ কবিয়াই দেখিতে পাইলাম, একজন লোক আমাদের প্রতীক্ষায় দ গাঁয়মান 
রহিয়াছে । লাইন ধবিয়া তাহাব সঙ্গে চলিতে লাগিলাঁম। কিছু দুরে যাইয়া! একখানা 
“কোন্দা, নৌকা দেখিতে পাইলাম । এই নৌকায় আমাদিগকে খাল পাব হইয়া বড় ব্রাস্তায় 
পৌছিতে ভইবে। 

তখনও বর্ধাকাল। মাঠ সকল জলের নীচে । কাজেহ মাঠের উপর দিয় হাটিয়৷ যাওয়ায় 
সুবিধা ছিল না । সেই নৌকায় একখানা মাঠ ও খাঁলটি পার হইয়া বড় রাস্তায় গিয়া 
পড়িলাম। এই পথটি অতি গ্লুপ্রশস্ত এবং নোয়াখালী হইতে কুমিল্লা পর্যন্ত বিস্কৃত। ইহার 
একটি শাখাপথ বজরা হইয়া রামগঞ্জেব দিকে গিয়াছে । সেই শাখা পথের পশ্চিম পারে 
একটি প্রকাণ্ড দিঘী অবস্থিত দেখিতে পাইলাম । সেই দীঘির পুর্ধ পাড়ে আমাদের দর্শনীয় 


১৩৪ নোয়াখালী । 


মস্জিদ্টি সগর্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়া দর্শকের মনে যুগপৎ বিন্ময় ও প্রীতি উৎপাঁদন 
পুর্ব্বক প্রাচীন কীর্তি-গাথা ও বিক্রম-কাহিনী জাগাইস্বা তুলিতেছে। 

স্থানটি অতি মনোরম। সম্মথে এক বিস্তৃত অদ্ধখনিত জলাশয়। অর্ধভাগের তীরভূমি 
অতি উস», এবং প্রাচীন অর্থ ও তিন্তিড়ি বৃক্ষে সুশোভিত | পুর্বতীর স্ুদীর্ঘ তৃণাবৃত 
থাকিয়া! এক শ্যামল শো ৬] ধারণ করিয়াছে । দক্ষিণ তীরে শ্রেণীবদ্ধ স্থুপারী গাছে অন্তরালে 
জমীদাঁরদের স্থাপিত বাজীকরদিগের বংশধরগণের পর্ণাচ্ছাদিত ক্ষুদ কুটারগুলি শোভা 
পাইতেছে। পশ্চিমতীরে ভগ্রাবশিষ্ট অপূর্ব সোপানাবলী মস্জিদের নিম়প্রদেশ হইতে 
জলাশয়গঞ্ভে অবতরণ করিয়াছে । মসজিদের এক পার্খে ইষ্টক নিশ্মিত কতকগুলি সমাধি- 
চিত অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে । মসজিদের দক্ষিণ দিক দিয়া এক প্রশস্ত পথ জমীদার 
বাড়ীর দ্বারদেশে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে । আজ জমীদার বাড়ীর সেই সৌন্দধ্য ও শোভা 
আর নাই। মনোরম গৃহাবলী-পরিশোতিত স্থান আন্গ ভগ্নাবশেষ চিহ্ৃপূর্ণ ও তৃণ গুল্সাবৃত। 
একদা। যে স্বান জন কোলাহল ও আন্ন্দধ্বনিতে প্রতিধবনিত থাকিত, এখন সেই স্থান বন- 
বিহজেব কল-কুগ্জনে মুখরিত । মানব-বাস-ভূমি আজ শ্বাপদ-সেবিত অরণ্যভূমিতে পরিণত । 
সেই জমীদার বাড়ীর চতুর্দিকে যে পরিখা খনিত হইয়াছিল, এখন তাহা খালে পরিণত হইয়া 
কলৃষকদেব গমনাগমনের ও ক্ষেত্রে জল সেচনের পথ করিয়া দিতেছে । সেই বাড়ীর চতুর্দিকে, 
ছুই একখানা মাঠ বাখধানে, কতকগুলি গ্রাম আছে। সেই গ্রামগুলির নাম অনুসন্ধান 
করিয়া! দেখিতে পাইলাম, ঘে সেই নামগুলি জমীদাঁরদের পুব্ব কীর্তির আভাস প্রদান 
কবিতেছে। জমিদারগণেব স্থাপিত তেলিগণের বাসস্থান হেতু, বোধ হয়, একটি নাম হইয়াছে 
তিলিপাঁডা, নীলগণেব আঁবাস-স্থান বলিয়া, বোধ হয়, অপব একটি গ্রামের নাম হইয়াছে 
শীলবুদ্ধি ) যেস্থানে জমীদীরদেব নিজ আবাস-গৃহ নির্মিত হইয়াছিল, সেই গ্রাম বজবা নামে 
পরিচিত ছিল । 

এই নামের সঙ্গে একটা পৌবাণিক কাহিনী বহুদিন যাবৎ জড়িত হইয়া! রহিয়াছে । বজর৷ 
শব্দের অর্থ বড় কোষ নৌকা । এক পীর সাহেব এইরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া ঘুরিতে 
ঘুরিতে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং তাহার বজবা তীর সংলগ্ন করেন। তৎকাল 
অবধি এই স্থান বর্জরা নামে পরিচিত হয়। অধ্যাপি সেই পীবৰ সাহেবের দরগার চিহ্ন 
সেখানে বিদ্যমান রহিয়াছে । স্থানীয় মুদলমানগণের মধ্যে এই স্থান পরম পবিত্র । তাহার! 
এখানে আসি প্রায়ই তাহাদের অভীষ্ট পিদ্ধি লাভের জন্য পীর সাহেবের অনুগ্রহ প্রার্থনা 
করিয়া নান! প্রকার বলি ও উপহা'র প্রদান করেন। প্রতি বংসর পৌষ সংক্রাস্তির দিন পীর 
সাহেবের সম্মানার্থ এই স্থানে একটি মেল! মিলিত হয়। স্থানটি আমি দেখিতে গিফ্াছিলাম। 
সেখানে কয়েক খান উচ্চ ভিটি ভিন্ন এখন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না । এইরূপ একটি 
স্থানে পীর সাহেবের স্থৃতিরক্ষা কল্পে কোন গ্রকাব চিঞ্ প্রতিষ্ঠিত নাই, ইহা বিশ্ময়ের বিষয় 
বটে। 
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কথিত আঁছে দিল্লীতে মি গর অন্বব নামে এক পীব সাহেব ছিলেন। তিনি সংসার 
বিরাগী ও বিগত-স্পৃহ ছিলেন। সর্বদ! ঈশ্বরধ্যানে ও ধর্মালোচনায় সময় অতিবাহিত 
করিতেন। রাজধানীর জন কোলাহল ও কর্ম-ব্যস্ত-মানবেব অস্থির জীবন তাহার অসহ্য 
বোধ হইতে লাগিল । তিনি একটি নির্জন শান্তিময় স্থানের অন্বেষণে এক বজবায় বহির্গত 
হইলেন। তখন গঙ্গাতীরবর্তী স্থানগুলি অতিশয় জনাকীণ ছিল এবং ব্যবসায় বাণিজোব 
কেন্ত্রস্থান বপে সর্বদাই বণিক্গণের কোলাহলে মুখবিত থাকিত। তাই তিনি বজবা 
আবোহণে ধীরে ধীবে গঙ্গা নদী প্রবাহেব সঙ্গে দক্ষিণদিকে অগ্রসব হইতে লাগিলেন । গঙ্গা 
ও মেঘনার সঙ্গম স্থানে, আশে পাঁশে যে সকল নুতন ভূমি গঠিত হইয়া উঠ্িয়াছিল, সে সকল 
স্থানে তথনও জনমানবেব পদচিহ্ন পবিলক্ষিত ভইত না। সে স্থান ঘোব অবণ।াচ্ছাদিত ও 
হিংস্র জন্কব আবাস ভূমি ছিল। এইবপ স্থাচন ঘুরিয়া বেভাইতে বেড়াইতে অবাশষে তিনি 
বন্তমান বজব নামে পরিচিত স্থানে আসিয়া তাহার তরী তীবসংলগ্ধ কবিলেন। এই স্থানেৰ 
নির্জনতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাহাকে আকৃষ্ট কবিল। ধ্যান ও ঈশ্বব-চিন্তার সম্পর্ণ উপ- 
যোগী বলিয়! এই স্থানকেই তিনি তাহাব দব্গা স্থান বলিয়া নিব্বাচন কবিলেন। শদবপি 
এই স্থান মি ঞ1 অন্বব বা পীব অন্ববেব দব্গ] বলিয়া কথিত হয়। 

পীব অন্ববেব অবস্থান অবধি এই স্থানে বু লোকেব সমাগম হইতে লাগিল। থে জন- 
কোলাহলে বিরক্ত হইয়া পীব সাহেব দিল্লী পরিত্যাগ কবিয়াছিলেন, আবাঁব £সই জন- 
কোলাহল আবন্ত হইল । গ্রথম প্রথম সাধু দর্শনে বহুলোক আগমন কবিতে লাগিলেন । 
ধীবে ধীরে তাহাবা সেখানেই আবাস-গৃহ নিম্মাণ বরিয়া বাদ করিতে লাগিলেন । সেই 
স্থানে জমিব অভাব ছিল না । নর্দী ন্নোত প্রবাহিত পলি মুক্তিকা-নিম্মিত নুতন মি বলিয়া 
স্থানটি অতান্ত উর্বর ছিল। গৃহস্থগণ অতি অল্প আযাসেই বথেষ্ট প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন 
কবিতে পাবিত। কাজেই দিন দিন সেখানে লোকসংখ্যা! বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যে 
স্থান এক সময়ে তুর্ভেদ্য বনরা(জিতে আবৃত থাকিয়া ভীমকায় ভয়ঙ্কব প্রাঁনগণেব আবাস স্থান 
ছিল তাহা! এখন মনোহর শিল্প-নৈপুন্য-পবিপৃর্ণ গৃহরাজিতে পবিশো ভিত হইয়া নিবীহ নবকুলেব 
লীলা! নিকেতন হইয়া উঠিল । 

ধীবে ধীরে এই গ্রামেব চতুষ্পার্শবন্তী স্তানসমূহ লোকালয়ে পৰিপূর্ণ হইল এব* দিন দিন্‌ 
জঙ্গল কর্তন করিয়! গৃহস্থগণ ভূমি আবাদ কবিতে আব্শ্ কবিল। ক্ষিকার্মোব উন্নতিৰ 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় ও বাঁণিজ্যেব উন্নতি হইতে লাগিল, এব বাণিজ্য কেন্দ্র বা বন্দরে ষ্টি 
হইল। 

সেই সময় দিল্লীতে আমান-উল্লা খা ও সোনা-উল্ল। খা নামে হুই ভ্রাতা মোগল বাদসাহের 
প্রিয়পাত্র হইয়! উঠিয়াছিলেন। তাহাবা মোগল সম্রাটেব নিকট কিঞ্চিৎ নিষ্ষব ভূমি প্রার্থনা 
করিলে, তিনি তাহাদিগকে বজরা ও তৎসংলগ্র স্থান প্রদান কবেন। তখন যদিও এই সকল 
স্থানে মানুষের বসতি হইয়াছিল, তথাপি এক প্রান্তবর্তী স্বান বলিয়া! এখানে মোগল আধিপতা 
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ততদুর বন্ধমূল হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ এইস্থান পর্ডুগিজ দন্থ্য ও মগ্দের ভয়ে সর্বদ' 
সন্ত্রস্ত থাঁকিত, এবং তাভাদের অত্যাচারে সর্বদ প্রপীড়িত হইত । কাজেই মোগল সমআট. 
তাঁহার অধীনস্থ ও আজ্ঞাদীন এই ছুই ভ্রাতাকে সেই ভূভাগ নিষ্ষব প্রদান করিতে দ্বিধা 
বোধ করেন নাই। 

বজরায় আমান উল্লা খা 9 সোনা উল্লা খাব অথগ্ড প্রতাপ ছিল। তাহাদের ভয়ে সকলে 
অস্থির থাঁকিত। শাহাঁদেব বেতনভোগী ববকন্দাজগণ এবং তাহাদের রক্ষিত লাঠিয়'লগণ 
যখন রণবেশে স্থসজ্জিত হইরা জয়ধ্বনি করিতে করিতে বহির্গত হইত, তখন তাহাদের 
পরাক্রমশালী শক্রগণও বিপদ্‌ গণিয়া অনন্ত মনে আত্মরন্সণ কার্ষো নিযুক্ত হইতেন। প্রজাগণ 
তাহাদের কঠোর শাসনে কখন ওদ্ধত্য বা চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতে সাহসী হইত না । 
একদিকে তাহারা যেবপ প্রজাপুঞ্জেব ভীতি সঞ্চার করিতেন, অপরদিকে বাৎসল্যগুণে 
তাহাবা সকলকেই আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রজাগণের সুথ-স্বাচ্ছন্দ্যে তাহাঁব 
একেবারে উদাসীন ছিলেন না । তাহাঁদের জমীদার পুরী সর্বদা দীন ছুঃখীর জন্য উনুক্ত-দার 
ছিল। প্রজাগণের আনন্দ বদ্ধনকর্পে সময় সময় নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান 
করা হইত । তখন সেই বজরা গ্রামে থে আনন্দ-৬বঙ্গ প্রবাহিত হইত, তাহাতে মগ্জ হইয়া 
প্রজাগণ বিমল সুখ উপভোগ করিত। প্রতিবৎ্সর পুণ্যাভের দিনে লোক সমাঁগমে জমীদার 
পুবী এক অপূর্ধ শ্রীধারণ করিত। নহবতের স্থখাবা-বাদনে দিগ্দেশ প্রতিধবনিত হইত) 
জন কোলাহলে সমস্ত পুরী মুখরিত ও সঙ্জীবিত হইত। 

আঁমাঁন উল্ল। খা ও সোনা উল্লা খা ধন্মপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান মুনলমাঁন বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 
দৈন্ন্দিন ধর্মকার্যো তাহাঁবা কখনও শৈথিল্য প্ররর্শন করেন নাই, এবং প্রজাগণ যাহাতে 
ধর্মকার্য্যে রত থাকে তজ্জন্ত সর্বদা উৎসাহ প্রদান করিতেন। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ 
এখনও সগব্দে দণ্ডায়নান থাকয়া তাহাদের ধন্ম প্রাণতার পরিচয় প্রদান করিতেছে । নমাজ 
গৃহে ও প্রাঙ্গণে জুম্মার দিনে সেখানে সহজ সহঅ লোক সমবেত হইত । এখনও শুক্রবার 
দিন সেখানে ন্ুনাধিক পাঁচ শত লোক তাহাদের আকুল প্রার্থনা খোদতাল্লার পাদপ্রান্তে 
সমর্পণ করিয়া বিমল শান্তি অন্তভব করে। শুক্রবার দিন এখানে এক অপুব্ব দৃশ্ত পরিলক্ষিত 
হয়। দলে দলে, আবালবুদ্ধ সকলে এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। কাহারও হস্তে 
ুপ্ধপূর্ণ পাত্র, কাহার 9 হস্তে মিষ্টান্ন, কাহারও হস্তে নারিকেল বা অন্থান্ট ফল, কাহারও হস্তে 
বাতাসা, কাহারও স্ন্ধে ধাঁন, চাউল, বা অন্ত কোন শস্ত। সকলেই মসজিদে ভোগ প্রদানার্থ 
উপস্থিত হইয়াছে মস্জিদের ক্ষতিব আকুলপ্রাণে কাতর-কণ্ে বন উচ্চৈঃস্বরে আজানধবনি 
উচ্চারণ করেন, তখন যে যেখানে থাকে, সকলে সেই মসজিদ গৃহে ধাবমান হয়) দেখিতে 
দেখিতে শত শত ইসলামতক্ত শ্রেণীবদ্ধ হইয়৷ গুহে ও প্রাণে দণ্ডায়মান হয়। ভেদাভেদ 
বিস্ৃত, জ্ঞানী অজ্ঞান, ধনী দরিদ্র, উচ্চনীচ, সকল লোকের এপ অপুর্ব সংমিশ্রণ মুসলমান 
ধর্মের এক সন্মোহন চিত্র । 
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কারুকাধ্যে খচিত ও চিত্রিত বিচিত্রিত প্রস্তবথণ্ডে পবিশোভিত হইয়া, এই মস্জিদটি 
এখন তবলতার চিহ্ন প্র্দশন কবিতেছে । শভীব ধন্মভাব প্রণোদিত হইয়া আমান উল্লা খা 
যখন এই মস্জিদ নিন্মাণ কবেন। তখন ঠাহাতে একপ কোনও তবলত। বাঞ্জক সৌন্বধ্য 
ছিল না, কিন্ক তাহা গান্তীর্যা সকলে প্রাণে ভক্তিব সঞ্চাৰ কবিত। এই উপাঁসনা গ্রভটি 
দৈরঘ্ঘো ৩২ হাত এব* প্রস্থ ১৪ হাতি, ইহাব উচ্চতা প্রায় ৩৭ ভাত । গুভটি ক্ষদ ক্ষুদে 
চতৃক্ষোণাকৃতি ইষ্টক নিশ্দিত। প্রাচীবসমুভ প্রায় তিন হাত পুব। তিনটি গুশ্বজ উদ্দদিকে 
উখিত হইয়াছে । তাভাঁদেখ মস্তকোপবি তিনটি ক্ষদ্র কলসী স্থাপি১। এহ কলমী গুলি 
এিক। নিশ্মিত ১ কিন্তু এখনও এণঞ্নি অভ অবস্থায় বতিযাছ। সন্মথে আটটি, পশ্চাতে 
আটটি এবণ ই পা? আটটি খুক্জ দ্রঞ্াযমান থাকিয! উপাসনা গ্রহের শোভা খদ্ধন 
কবিতোছ | সন্মথে তিনটি পধজা। ণঢাকাটগুপি কাল প্রস্তব নিশ্মিত, “থন৭ অবিকৃত 
বভিয়াছে। মসজিদের সন্মথে পাঙ্গণ মি প্রাচাবছাধ! পরিবেষ্টিত ১ একটি মান দ্বাৰ আছে, 
১প্দ্বাবা ভিতবে প্রবেশ কবিতে ভয়। 

মসজিদেব মধ দ্বাবেব উপনিভাগে এখনন ক্ষ প্রস্তব গাত্রে আববী অন্গবে কয়েকটি 
ভঞ্ উতকীণ বভিয্াছে। অঙ্গবণ্ণ (বশ 2স্পঈ 1 কিন্ত আখবাভাষা-জ্ঞান-বহিত আমাব 
নিকট সেগুলি ছুনব্বাপা বেখামাণ প্রভীবমান হইল | অমি সেভ শিলা লিপিব পাঠোদ্ধাবেব জগ্ট 
মসজিদেন ঘোল্লাব সাভাষা পার্গা ভইলাম । [তিনি অতি শুদতাব সভিত মামাব অন্ুবোধ বঙ্গ 
€বতে স্বীর ত হহলেন। কিন্তুনিয় পদ্রেশ হইতে তিনি সেএলিব প্রক 5 পাঠ স্থিব কবিতে অসমর্থ 
হই?লন। আমি দেখিল।স আমার সমস্ত উদ্দেশা এখানে পণ্ড হইতে চলিল । আমি ভগ্ন 
মনোবথ না সইয়।, স্থানীর জমিদাব কম্মটাবীদেন সাহায্য পার্ণনা কবিলাম | তাহারা সদয় 
এব আমাব অন্থবোধে একটি “ন?? সহগহ করিয়া আদনি”লন। সেই “মৈ”এব সাভাযষে 
মালা সাভেব সেই উতৎ্কীণ-লিপিব পাঠাদার করিণন । তিনি সেই লিপিব একখানা পুতি 
পিপি আমাকে অন্রুগহ কবিয়া পিখিয়া দিলেন । আমি গাঠকগণে বীতহল নিবাখণার্ণ 
2251 এথানে অবিকল তপিমা দিলাম? 
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“পরম দয়ালু ও দাতা পবমেশ্ববের নামে আরন্ত হইল। 

আল্লাহ ব্যতীত অন্ত ঈশ্বব নাই। ভজবত মঙ্াাম্মদ আল্লাৰ প্রেরিত । াঁভাব উপব ও 
ভাব বংশাবলীব উপব ৭ তাহাব অন্তবঙ্গগণেব উপব শাস্তি অর্পিত হউক। 

১) আবু বকব, ওমর, ৪শমান ৭ তয়দার ইহার প্রদীপ ৭ স্টপাঁসনাগাব, খিলান। £ 
মঞ্চ স্ববপ। 

(১) ন্যায়বান মহ্াম্মদ শাহেব সময়ে আমান উল্ল! ঈশ্বরেব এই গুহকে প্রস্তত কবিয়াছ। 

৩) বুদি বলিল, এই তাঁবিখ হইতে ইহার নাম হইয়াছে । হে ঈশ্ববেব কৃত নত, 
এই উপাসনা-গুতে উপাসনা কব-_সন ১১৫৪ ছিজবি ।' 

এই শিলা! লিপি হাতি আমণা গনগত হই ঘে, ১১৫৪ ভিজ বিতে দিল্লীব সমাট মহাম্মদ 
খাব বাঞ্জত্ব কালে, আমান উল্ল! খা! এই মস্জিদ নিম্মাণ কবেন। এখন হিজবি ১৩৪০ 
চলিতেছে স্ুতবাঁণ এই ভিসাবে দেখা যায় যে (১৩৩৩--১১৫৪) ১৭৯ বসব পুর্ধে এই মসজিদ 
নির্মিত হইয়াছিল । ঠিজবি সানব পবিবত্তে, মামব! যদি খ্ষ্টাব্দ গ্রভণ কবি, ভাঁতা হই 
দখিতত পাই "য মোটামটি ১৭১৭ খষ্টাব্ে ১৯১৬--৯৭৯ ) এই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
এখন আমাদের দর্থিতে হইবে ঘে ইতিহাস কাস্াকে দিল্লীব সমাট বলিয়া গ্রহণ কবিয়াঞ্ছে। 
ভাবতেব ইতিহাস পাঠে আমবা অবগত হই “ম ৯৭১৯ হইঠে ১৭৪৮ খ্ুষ্টাব্ধ পর্য্য মৃভাম্মদ 
শ1 দিল্লীব সি"হাঁসান আবঢ ছিলেন স্তবাৎ উহা প্রমাণিত হইল ষে বজবাব মসাঁজদ 
মহাম্মদ শাব বাজহকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । অতএই .সহ শিল'লিপি লিখিত ভাবিএ 
আমবা1 নিঃসন্দেহে প্রকত তাবিথ বলিয়া গ্রহণ করিতে পার | 

এই মসজিদ প্রাক» দুইশত বৎদব পূর্বে নর্ষিতি হইযাছিল। নোয়াখালীব তৎকালীন 
শিল্প নৈপুণোব “গাবব-স্তম্ত-স্থ রূপ ইহা এখন ও অক্ষুপ্নভাব দণ্ডায়মান বভিয্াছে। অপেক্ষার ৩ 
কত নূতন মসঞ্জিদ কালসাগর বিলীন হইক্লাছে , কত হষ্টক নির্মিত গুভ চূর্ণ বিচ হইয়া 
গিয়াছে , কিন্ত এখনও বজবাঁব মসজিদ প্রায় দুইশত বত্সাবির সাক্ষী স্বরূপ দগ্চায়মান 
থাঁকিয়! মোগল শাসন সময়ে নোয়াথালা স্কপতি বিদায় কিরূপ উন্নতি লাদ কাবয়্াছিল নাহাব 
পবিচয় প্রদান কবিতেছে | 

এই মসজিদের অনুকবণে নির্মিত, কিঞ্চিতৎদূবে অবস্থিত, আখ একটি মসজিদ দেখিতে 
পাইলাম। কিন্তু নির্মাণ-কৌশলে, কি শিল্পচাতুধ্ে, কি আয়তনে, কি প্রাচীনত্বে, বজবাব 
মন্জিদের সঙ্গে ইহার তুলনা হইতে পাবে নাঁ। এই মস্জিদেব দ্বীরদেশেব উপবিভ্ঞাগেও 
একটি শিলালিপি দেখিতে পাইলাম । তাহাতে আরবী অক্ষরে লিখিত বতিয়াছে মহাক্গ? 
রেজা কর্তৃক ১২০৩ হিজরিতে ইহা নিম্মিত হয়। এই মহাম্মদ বেজা, বোধ হয়, বজবাব 
জমিদারদেব একজন কর্ম্মচাবী ছিল। তিনি তাহার সাঞ্চত অর্থে সছ্বাবহারার্৫থ জমিদারদের 
অনুকরণে এই ধর্ম গৃহ নির্মাণ করেন। এই মসঞ্জিদের অনতিদূরে এখনও একটি 
বিশ্বৃতায়তন বাড়ী দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ই স্থানীয় লোকপ্িগেব নিকট পাটওয়ারী বাডা 
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বলিয়া পরিচিত । মহাম্মদ রেজার পুজ “আকবর পাটওয়ারী” নামে সুপরিচিত ছিল। 
হারা, বোধ হয়, সেই জমিদারের পাটওয়ারী ছিল। 

বজরার মস্জিদ অপেক্ষা প্রাচীনতর স্থস্পই প্রতিহাদিক প্রমাণ নোয়াখালীতে আরও 
বদ্যমান আছে বলিম্বা আমার বিশ্বাস । (নায়াখালার প্রকৃত ইতিহাস লিখিঠে হইলে 
এইরূপ প্রমাণ সংগ্রহের নিতান্ত পয়োজন। প্রমাণ-াসদ্ধ ঈতিহাসিক ওতন্ব যত সংগৃহীত 
১ইবে, ততই নোদ্নাখালীর গৌরব বার্ধীত হইবে, ততই নোরাখালীব যশঃসৌবভে চতুর্দিক্‌ 
আমোদিত হইবে; পরম্পরাগত্ প্রবাদ ঘ৩ প্রচারিত ও লিখিত হইবে ততই প্রাচীনেব 
প্রতি লোকের অনুরাগ ও মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে । শ্রতিহাসিক তৰ্‌ সংগ্রঠেব আকাজ্কা 
গাঁগরিত হয় নাহ বঁলয়া, খঙ্ষের খাতনামা ভঙ্কামা লক্ষণ মাণিক্যেব নাম আমাদেস নিকট 
স্বগবৎ প্রতীয়মান হইতেছে । ঠাহাব বাসভবন অন্যাপি মনিদ্দি্ট থাকিয়া “অলক পা 
পুবীর” হ্টায় প্রতিভাত হইতেছে । আমাব এহ ক্ষদ্র প্রব্ধ পাঠ করিয়া মূধি বিভুতগ দেশ- 
হিতৈষী শিক্ষিত লোকগণ নোয়াখালার শুপ্ত গোববেব উদ্ধার সাপনার্থ লেখনা ধাবণ কেন, 


হাল হইলেই আমার গরবন্দের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে । 
।যোগেশচন্ত্র দণ্ড এম্‌ এ, বি) টি, 


/শাষ বামনা | 
87) 

০াবনেব অবসানে আনু দেহে যবে 

বুরিবে আমার প্রাণ বিশ্বাম আশাম, 
শথন “যন গ' পাপ কুটার আমার 

বচিতে গ্রদ্দবব বন-বিউপা জামা 
শাানন কম্তমচয় যেন চাবিধারে, 

শীতল মণাক়ানিলে 'সৌরন5 ছড়া, 
ছাট ছোট পাখা গুছি বসি বুন্দ শাখে 

সঙ্গাত স্ুধায় মেন পরাণ জুড়ায়। 

১.5 

মনে বড় সাধ চঞ্চল সপিলা 

ভটিনী বহিবে সেহ কুটারের পাবে 
সাঝের বেলায় আসিয়া দেখিব 

রবির কিরণ পেখ। কিবা খেলা করে । 
“গশিশুগণ আসিয়া দাড়াবে 

আনন্দে নাচিয়া মোর স্তব্ধ আঙ্গিনায়। 
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সুকোমল তৃথ দিবমুখে তুণি 

ধিব ভাত বুলাইজ্কা তাহাদের গায়। 
াবকা খচিত স্ন্দব আকাশ 

হবে চন্দ্াতিপ চারু কুটীবে আমাব। 
ববি শশা তাবা দেখিব বসিয়া 

ভাঁপিবে পবাণ মন আনন্দে অপাব। 

(৩) 

উদ্ধাবাণী যব আসিয়। দাঁড়াতে 

বিচিএ সাঁজেতে আপনি সাভিধে, 
বিয়া প্রভব অপাৰ ককণা 

পজিব তাহারে গাতিপ্রুষ্প দিয়ে । 
দিবা অবসাঁনে কুটাবে আমাৰ 

নাভি পাব যবে বাব-কর হাতি, 
৬াক্ত-অঘ্য দিষে পুজিব তাভাখে 

মতন জালাসে চাক সঙ্গা।বাতি। 
বঠএব চখণ জানাব তখন, 

'পবায়েছ শেষ বালনা আমাব, 
শুধু এ মিনতি এ জীণন পরবে 

পাই যেন স্তান চবণে €ভামাব ), 

জ্বীন বর্ণলতা দাশ গপ্া সবন্থতা । 


পপ লাপী সপ সপপা শপ 


স্ীশিক্ষা | 


অদ্য কৌতুহণেব বশবর্তী হন্্রমা “নোয়াখালীব” পাঠকমভাশষ বর্গকে আ্াশিমণ সঙ্গে 
আধ্য খষিগণেব অন্তশীসনমলক কিঞ্চিত লিপিমুখে নিবেদন করিতেছি । 

নারীগণেব ইহলোক ও পরণোকের বিশুদ্ধ স্থখমাধন একমান্ধে পতিসেবা, হহা অশেষ 
হিন্দু-শাস্ত্রই সমস্ববে শঙ্খনাদে উদেখাষিত কবিম়্াছে । পবস্ত এমনও ছুই একটি মত দেখা 
যায় যে, পতিসেবা ব্যতীত কে।মাব, ব্রদ্মচর্ষ্য ও বেদাধ্যয়নে অনুষ্ঠানেও নাবীগণের ইহলোঁকে 
পূজ্যতা ও পরলোকে ব্রঙ্গপদ লাভ ঘটিতে পাঁবে। ব্থা মহবি হারীত বলেন-- 

পছ্বিবিধাঃ জ্িয়োঃ ব্রন্ধবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ। তত্র ব্রহ্গবাদিনীনামুপনয়নমন্ীন্ধনং 
বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষার্ধা বধুনাস্ক উপস্থিতে বিবাহে কথঞ্চিছিপনয়নমাত্রং কৃত্বা বিবাহঃ 
কার্য ইতি। (পবাশব মাধব ) 
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অর্গ -স্সীলোক ছুই প্রকার, এক রঙ্গবাদিনী, ছুই সদ্যো। বর্ধ। এই ড্য়ের নধ্যে যাহারা 
খল্দবাদিনী, তাহাদের উপনয়ন সংস্কার সায়ংপ্রাতঃ ভোম বেদাধায়ন এবং স্বগহেই পিত্রাদির 
(নিকট হইতে ভিক্ষান্ন দ্বারা প্রাণধাবণ করা, উভাঁই নিয়ম । আর যাহারা বর, তাহাদের 
[ববাভের দিনে যে কোনওরূপে উপনয়ন মাত্র করাইর! বিবাহ সংস্কার করাইবে। 
হাতেই বুঝা মায় যে স্ত্রীলোকের সামান্ত লেখাপড়ার কথা আব কি বলিব? বেদাধ্যয়ন 
পান তাঁহাদের সম্বন্ধে শান্মা্রমোদিত ছিল । উপর্ধ্ক্ত ভারীতের বচনে কোনরূপ সময়ের 
নিদ্দেশ না থাকায়, বন্তমান সময়েও কেনই ধা স্সীলোকের বেদে অধিকার থাকিবে না, 
55 অনেকেব মনে উঠিতে পাবে । এই আশঙ্কা নিবন্তির জগ্ঠই মহর্ষি ষম গ্লুস্পঞ্গু ব্চনে 
স্বাগোকেব উপনয়ন ও বেদাধ্যস্ধনাদি বর্তমান প্রেও ববাহ কন্সে নহে, ইহা বলিয়াছেন । বথা-- 
“পুবাকলেত নানীণাং মোজীবন্ধনমিষ্যন্থে | 
মধ্যাপনঞ্চ বেদাঁনাং সাবিত্রী ঘচনং তথা ॥ 
পিশা পিতব্যো জাতাবা নেনামধ্যাপমেত পরঠ । 
স্বগুহে চৈব কঙ্ায়া ভেলচধ্যা বিধীকতে ॥৮ 
( পরাশর মাধণ ) 
অর্থ ন্রালোকের উপনয়ন সংঙ্গাৰ বেদাধায়ন সাবিএী জপ হঠ্যাদি পুথ্ব কল্পে অর্থাৎ গত 
মহ] পণর়ের পুব্ববজ্জী সমগ্জে বিভিত৩ ছিল । বগমাঁণ বৈবস্থত মনগ্তরে শ্বেতবরাড করে নহে) 
পর্বকর্গে৪ বেদাঁপ্যয়ন কার্ধাটি পিতা, খুড়া 9 জ্োঠাব কাছেই করিবে । বাভিরেব শিক্ষক 
মাঙ্গাবেখ নিকট কখনো নভে । যেমন আত্রেমী. গাগা প্রক্তি কয়েকটীমাত | 
এখন এই একটি কথ! জিজ্ঞান্ত হতে পাপে যে, সঙ্যধগে স্ীণোকের শান শিক্ষার রীতি 
ছণ কিনা” এই প্রশ্নেধ উবে ভরদ্মন্ত পত্রী শকুন্তলার বিষয় পর্যালোচনা করিতি পাকি । 
দেখিতে পাই মভিজ্ঞান শঞুন্ধলা নাটকে শকুন্তলা বাজা গুশ্সন্তকে পঞ্পঞ্ে যেষিদ্‌ ভাবায় 
পর তিখিতেছিল। যথা 
“তৃদ্থা ন আনে ভিম়য়, 
মৃহউন কাঁমো দিব! বি রত্তিং বি। 
নিঘিন দবেই বলিয়ং, 
হুয়ি বুভ্তমনোরভায়িং অঙ্গাম্িং ॥ 
অর্থ--ভে নিদ্দয়! আমি তোমার হদয়ের ভাব জানি না, কিন্তু আমার অঙ্র সকলের 
তোমাতেই মনোরথ প্রবৃত্ত হইয়াছে, এজন সেই অঙ্গ সকলকে দিবারাতি কাম ( অভিলাষ) 
দগ্ধ করিতেছে । 
এই লেখা বাস্তবিক শকুন্তলার বলিয়া বোধ তয় না। ইতাঁ কবির কল্পিত নাটকের 
লক্ষণান্গরোধে রসাভিব্যক্তির জন্ত প্রকটিত হইয়ছে মাত্র। কেন না মূল মহাভারতে 
শকুস্তলোপাখ্যানে ইহার নাম গন্ধও নাই। অনস্চয়া, প্প্িয়ম্বদ, বুক্ষবাটিক1, মুগশাৰক, 
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আলবালে জল সেচন ইত্যাদি কিছুহ নাই। মনাঁভাবতে আছে কেবল সাদাসিধা এই :-- 
মহর্ষি কণ্‌ আশ্রমে ছিলেন না, ফলাহরণের জন্য বনাস্তরে গিক্লাছিলেন। সেই সময় রাজা 
দম্মন্ত উপস্থিত হইলেন। শকুস্তলা ঘথাবিধি আতিথা সংকাব করিলেন । পপণস্পর আলাপে 
সমস্ত জানা শুনা হইল । উভয়ের দাম্পত্যান্থরাগ জন্মিল। বাজ গন্ধর্ব বিধানে পাণিগ্রহনণেপ 
আগএহ প্রকাশ করিলে শকুপ্তলা তাহা ধন্মবিরুদ্ধ বলিয়া মহর্ষির অপেক্ষা করিতে বলিলেন। 
কিন্ত রাজ। গান্ধব্ব বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রুহ ইহা শান্বদ্বার। প্রতিপাদন করিলেন । 
যগা মহাভারত, আদিপব্ব, ৭৩ অধায়-- 
“ফলাভারো গঙে। রাজন্‌ পিতা মে হত আশ্রমাত। 
মুহুর্ভং সংপ্রতীক্ষস্ব স মংতুভাৎ প্রদাশ্তরতি ॥ ৫ ॥ 
অথ--ং রাজন) এই মাত্র আশ্রম হইতে আমার পিতা কথ মহমি ফ্ণ আহরণার্ঁ 
গিরাচ্েন। সুহ্ভভকাপ পেক্গা ককন, তিনি আমাকে আপনাব ভশ্তে যথাবিপি সংপ্রদান 
কারবেন। শুহুন্ভবে তম্মন্ত কহিলেন, 


“আত্মনো বন্ধুরাজ্মেব গতিরাতৈব চাত্সনঃ । 
আত্মনৈবাত্মনো দাঁনং করুমহ্সি দন্মত2॥ ৭1 
অষ্টাবেব সমাসেন বিবাভা পন্মতঃ স্মৃতাঃ 
ব্রাঙ্গো দৈবস্তঘৈবার্সঃ প্রাজাপত্য স্তথাতরঃ ॥ ৮। 
গাঁন্ধব্বো বাঁক্ষসশ্চৈৰ পেশাচন্চাষ্টমহ স্বৃতঃ ॥ 

তষাং ধন্মান যথা পুব্বং মন্তঃস্থায়স্তবোহব্রবাতৎ ॥ ৯।॥ 
প্রশস্তাংস্চতুরঃ পুব্বান্‌ ব্রাঙ্মণস্যোপধাবয় । 
ষড়ানুপুব্বা ক্ষত্রন্ত বিদ্বি ধন্মাননিন্দিতে ॥ .০ | 
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অথ--(ছুম্সস্ত বলিলেন ) নিজেই নিজের বর্ধু নিজেই নিজের উপায়, অতএব ধশ্মাত- 
সার নিজেই নিজেকে দান করিতে পার। ভে শ্রন্দরি! স্মতিশান্দে ধণ্ম-বিধাহ আট 
প্রকার । যথ।--১ ব্রাঙ্গ (নিজের বাড়ীতে বরকে আনাহয়া যথাশক্তি অপস্ষৃতা বঙ্টাদান ) 
২-__দব ( অগিহোত্র ধজ্ঞে দীক্ষিত পুরোহিতকে কন্টাদান) ৩- আষ (খর হহতে ঢুহটা 
গো গ্রহণ করিয়া কন্তাদান ) ৪--প্রাজাপত্য ( তোনরা দুইজনে ধাম্পতা ধন্ম আচরণ কগ, 
এই বলিয়া কন্তাদান ) ৫--আস্গুর (বর হইতে ধন গ্রহণ করিয়া কন্তাদান ) ৬-_গাক্ষবন 
(বর ও কন্তা ছইজনের অনুরাগ জন্মিলে পরস্পর তুমি আমার পত্বী হও, তুমি আমার পতি 
হও, একূপ নিশ্চয়্পুর্বক কন্ঠার আত্মসমর্পণ । অথবা আমার গর্ভে যে পুভ্র হইবে তাহাকে 
রাজা করিতে হইবে ইত্যাদি বে কোনরূপ প্রতিজ্ঞাপুব্বক আত্মসমর্পণ ) ৭-_বাঁক্ষল (যুদ্ধ 
করিয়া কণ্ঠাহরণ পুর্ববক বিবাহ ) এবং ৮--পেশাচ (নিদ্রিতাবস্থায় বা উন্মত্বাবস্থায় বা 
নির্জনে কন্তা অপহরণ করা ;) উক্ত পৈশাচ বিবাহ অতি গঠিত । 


নোয়াখালী । ১৪৩ 


উক্ত অগ্টগ্রকাবৰ বিবাহের মধো ক্রমে পুব্ব চারি প্রকাব বিবাহ ব্রাঙ্গণের প্রশস্ত । এবং 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ক্রমশঃ ষটংপ্রকাঁব অর্থাৎ পুর্ব চারিপ্রকাঁর; গান্ধর্ব ও রাক্ষস গ্রশত্ত । ইভাতে 
ধন্ম নষ্ট হয় না ইহা স্বাসভুব মন্তুর মত ॥ ১০ ॥ 
শকুম্তলা! বলিলেন-_ 
“যদি ধন্মপথস্তেষ ষদি চাতআ প্রভুর্মম | * * * 
যদ্মেতদেবং ছুম্মস্ত ! অস্ত মে সঙ্গমস্য়া ॥” ১৭ ॥ 
অথ- হে ছুক্সন্ত! যদি তাহা ধম্ম বিরুদ্ধ ন! হয়, যদি আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থা হই, 
তবে তোমার সহিত আমার বিবাভ সম্বন্ধ হউক । (উক্ত শ্লোক ব্যাস রুত) 
হহাতে শকুন্তলার পত্র লেখার কথা নাই । এবং শকুস্তলা গান্ধর্ব বিবাহ যে একটা 
আছে, তাহা জানিত না, সুতরাং বুঝা যায় যে শকুন্তলা শান্ত্রাধ্যয়ন করে নাই। এহ গেপ 
সত্যবুগের কথা । 
ত্রেত। যুগে সীতাচরিতরে দেখা যায়--সীতার সংস্কতভাষাজ্ঞান ছিল । কেননা অশোক- 
বনে শন্মান 'প্রচ্ছন্নভাবে সীতাঁকে দেখিয়া! মনে মনে ভাবিতে ছিল যে, আম সীতার সত 
ফোন ভাষায় আলাপ করিব % যথা 
“অহংহ্যভিতনুশ্চৈব বানবশ্চবশেষতঃ। 
বাচঞ্চোপদাহরিষাসি মালুষীমিহসংস্কতাং 
বদি বাচং প্রদাশ্যামি দ্বিজীতিরিব সংস্কৃতাং । 
বাবণং মন্ঠমানা মাং সীতা ভীত। ভবিষ্যতি ॥ স্থেন্দর1, ৩০।১৭) 
অর্থ--আমি বিশেষরূপে আরও ক্ষুদ্রতন্থ বানর ২১ইব। এবং বিশুদ্ধ লৌকিক দধেশ- 
ভাষায়ত কথা কি | ঘযাদ আম বাদণের মত সংস্কত দাষায 'আল।প করি, ৩৭ সীতা 
আমাকেহ ছদ্যবেশ রাবণ মনে করিয়া ভাতা হবেন । 
হ৬1তেই বুঝা যায় সীতা সংস্চুত 'শক্ষা কারয়াছিলেন বা সংস্কৃত ভাষা বুবিতে পারিঙেন। 
এখন দ্বাপর যুগের শ্বা শিক্ষা আলোচা- কেহ কেহ মহাভারতের এই শ্োক দেখিয়া 
লেন 
“প্রক্না চ দর্শনীয় চ পণ্ডিত চ পতিব্রতা | 
অথ কৃষ্ণা ধন্মরাজ মিদং বচনমব্রবীৎ |” (মহাভা, বন, ২৭।২ 
অর্থ--তৎপরে প্রাতিভাজন হ্ন্দরী পঞ্ডিতা এবং পতিপরায়ণা দৌপদী যুধিষ্টির্কে এ 
কথা বলিয়াছিশ । 
এই শ্লোকে কষ্চার (দৌপদা) বিশেষণ পাতা এই পদট! আছে। অতএব প্রৌপদীর 
শান্্র শিক্ষা ছিল। কেননা বেদ বেদাস্তগামিনী বুদ্ধির নামই পণ্ড, সেই পঞ্ডা যাহার আছে 
সেই পপ্তিতা। কোধকাব হেমচন্দ্র বলেন “পণ্ড তত্বান্থুগা বুদ্ধিঃ” অর্থাৎ যে বুদ্ধি যথাথ 
অর্থকে বিষয় করে তাহার নাম পণ্ডা । ষাহাই হউক, ইহাতে দ্রৌপদীর শান্জ শিক্ষা ছিল বলিয়। 


১৪৪ নোয়াখালী । 


স্পষ্টই বুঝ যায় না। এমনও বুঝ যাইতে পাবে যে, "দীপদীব বুদ্ধি অতি নিম্মলা, বেদ বেদাস্ত 
বিষয় বুঝিতে ও কুন্ঠিতা হয় না । অথবা তাহাব বুদ্ধিতে প্রকৃত তন্বুকেই বিষয় কবে বিপবীত 
অর্থকে স্পর্শই কবেন না। স্থতবা* দাপদীব দৃষ্টান্তে াপববগে স্বীশিক্ষা সমর্থিতা হইতে 
পারে না। কেহ কেহ বলেন শ্রীকৃঞ্ণপত্রী কক্িণী স্বয়ন্ববের পরবেব এক ব্রাহ্মণ দ্বাবা কৃষ্ঃেব 
নিকটে পত্র লিখিয়াছিলেন। গুতবা” ততকালে স্ীলোকেব লেখাপড়া প্রগ্ধা ছিল । কক্সিণী 
লেখাপড়া জানিতেন, ইহাৰ মুলে কতদ্ব সতা নিভিত আছে তাহা এস্কলে বিবেচ্য । 
প্রথমতঃ দেখা বায় সব্ধবাদিসক্গত বিষ্ণপুবাণেব পঞ্চমাণশ বডবিংশতি অধায়ে কক্সিণা 
হরণ বৃত্তান্ত বেদব্যাস লিখিয়াছেন । তাহাতে ক্ঞ্চেব নিকটে জোক এৰং তদ্বাব! পত্র পাঠাইয়া 
ছিলেন ইহাঁব নাম গন্ধও নাই! ততৎপবে মহাভাবতেবই অন্তর্গত হবিবশেব খিঞ্ুপন্ধ ৫৯ 
অধ্যায়ে ককিণী ভবণ প্রসঙ্গ বিস্ততরূপে বিবুত আছে । তাচাতেও বেদবাস কক্সিণী প্রেরিত 
পত্রবাহকেব ঘুণাঞ্ষবেও উল্লেখ নাই । তৎপবে এখন শ্রীমচ্ভাগবতেব ১৭৭ স্কান্েব ৫২ অধ্যায়ে 
ঝঝিণী ভবণ বেদবাস লিখিয়াছেন _ 
“তদাবভাসিতাপাঙ্গী বৈদা ভন্মণাভশণ । 
বিচিন্ত্যাপ্ত দ্বিজণ কঞ্চিৎ হষ্থায় প্রাহিণোদদ ৩২ ॥৮ 
অর্থ__ অসিঠাপাঙ্গী কক্সিণা শিশুপালে নহিত নিজেব বিবাহ ভহবে ইহা শুনিয়। অন্ত 
ঢঃখিতা হইয়! কৃষ্তক আনিবাব জন্ত বিশ্বস্ত এক ব্রাঙ্গণকে পাঠাইয়াছিলেন । 
ভগবান্‌ কষ সমাগত বা্ধণকে স্বয়' সমাদবপুববক আভাবাদি সম্পাদন ববাহয়। বিশামব 
পরে বান্ষণেব নিকট উপস্থিত ভইয়া অত বিনীভভাবে জিজ্ঞাসা কবিলেন--৯ 
“সওর্কং মে বাহ্য খহ্যং চে কিং কামাং বপ্বামা»। 
এব স্পষ্ট সপ্রশ্রো ব্াঙ্গণঃ পবমেষ্িনা | 
শীপা গৃহীত দেঙেন তঠচৈ সব্বম বর্ণয়ৎ ॥৮ 
অর্থ (বঙ্ধন্ 1) যি গোপনাগ কিছু না হয় তবে সবপবুগ্ডাপ্তহ আমাব নিকটে খান 
অমি আপনাব কি কাম্য কবিব অনুমতি ক্ষণ । ভগবান পীলাবৰ জন্ত পুহীত দেহ আ্ী্ববঃ 
এই গ্রকাৰ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ গাশাকে সফল বণন। কিয় বলিয়াছিল। 
কে? ইহাতে কি বুঝ! যায় থে, কণা পত্র লিখিক্সাছিলেন? কিন্ধ কল্সিণীব উত্তি 
রূপে নিবদ্ধ ব্যাস বচিত প্লোকেব মাভাসে টীকাকাৰ শ্রধবন্ধামী পরবে কথা উল্লেখ 
কবিয়াছেন। যথা “কক্সিগুবাচ-_ 
এুত্বাগুণান্‌ ভূবন অুন্দর শৃথন্তাংতে 
নির্বিশ্ত কর্ণবিববৈ হরতোহঙ্গতাপং ৷ 
বপংদৃশাং দৃূশিমতা মখিলার্থলাভ*, 
হুযাচুুতাবিশতি চিন্তমপত্রপং মে ॥ (৩৭) 


নোয়াখালী । ১৪৫ 


অর্থ--হে অচ্যুত! হে ভূবন সুন্দর! যাহারা তোমাব গুণসমূভ বণ করে, সেই গুণ 
রাশি তাহাদেব কর্ণরন্ধ, দ্বার! প্রবেশ করিয়া সন্তাপ হরণ করিয়া থাকে । অর্থাৎ তোমার গুণ 
শ্রবণ করিলে তাহাদের অঙ্গ শীতল হয়। এবং যাহাদের চক্ষু আছে তাহাদের যে রূপদর্শনে 
সমস্ত মনস্কামন' পুর্ণ হয়, সেই তোমাৰ গুণ ও কপেব বিষয় শুনিয়া আমাব নিলজ্জচিত্ 
তোমাতে আসক্ত হইয়াছে । 
নই “্াকেব আভাস শ্রীপবস্বামী এইবপ দিয়াছেন। যগা- 
“কক্সিণ্যা স্বয়মেকান্তে লিখিত্বা দর্ত পনিনিকা*। 
মু্রামুন্মোচা কুষ্ঠায় প্রেমচিই মদ শয়ৎ ॥ 
ব্াঙ্গণঃ শ্রীকৃষ্গাঞুজ্ঞয়। বাচয়তি শ্রত্বেতি' 
মর্গ--ব্ক্সিণী নিজে নি্জনে লিখিয়! পত্রখানাকে মুদ্রাঙ্কিত মোহব) কবিয়। দিয়াছিলেন। 
বাঁক্ণ কিন্ত সেই পত্রে মুদ্রা উতৎপাটাত কবিয় ক্র পতি ভালবাঁসা দেখাইয়াছিল। পরবে 
কঞ্চের অন্তমতি ক্রমে বাহ্ধণ এ পত্র পড়িতে আরম্ভ করিল । 
টাকাকাব উল্ত পন লেখা, পত্রে মোহব কবা ইত্যার্দি কোথায় পাইলেন; হহা ভাবিষ়া 
চিন্ছিষা পাইলাম না । বিশেষতঃ ব্রাঙ্গণের শেষ উক্তিতে আছে এই, যথা. 
“হতোতে গুহাসন্দেশা মঢাদেব ময়া জতা2। 
বিমৃত্য কতুত্যচ্চাত্র ঝিয্তাৎ তদনন্তর* |” (৫৪) 
অর্থে গছদেব। এই সমস্থ গোপনীয় শণ্বাদ আমি 'আহবণ২- আনয়ন করিয়াছি, 
এখন বিবেচন। ক বিয়া অনস্তর যাহা কণ্ডবা হাতা করুন| 
এই ব্রাহ্মণের উক্তি পুর্ধ শ্লোকের “তন্্ম সন্বমবর্ণয়ৎ” এবং এই শ্লোকের “গুহাসন্দেশ” 
এই ঢুইটা পদ দ্বারা স্প্ঘই বুঝ! যায় যে, ব্রা্গণ কেবল সংবাঁদবাহক মাত্র, পত্রবাহক নে । 
আব যদ্দি পত্রই রুঝ্িণী লিখিয় থাকেন, তবে বলিতে হইবে যে “শত্বা গুণান্‌ ভুবনন্থন্দ র” 
ইত্যাদি সকল গ্লোকই কক্সিণীৰ রচিত, বেদব্যাসেব নহে । তাহা হইলে বড়ই গোলের 
কথা । যদি “ক্ক্সিণ্যবাচ” অর্থাৎ বক্সিণী কহিয়াছিল 7; কি কহিয়াছিল? না, শ্রুত্বা গুণান্‌ 
ভুবনন্ুন্দব ইত্যাদি শ্রোক কহিয়াছিল। শ্ুুতবাং সেই সকল শ্লোকই কক্সিণীর রচিত বলিতে 
হইবে। যদি তাহাই হয় তবে বেদব্যাস বেচারী কি রচনা কবিল? ভাগবতে যত “উবাঁচ* 
আঁছে যেমন “নন্দ উবাচ” “যশোদা উবাচ” “?গাপ্যইউচ্ঃ' “পক্ষিণউচু১” “সর্প উবাচ” পগন্দিভ 
উব্বাচ”? ইত্যাদি বালকবাণলকা নন্দ যশোদা গোপী পক্ষী এবং গাধা ইত্যার্দি সকলেই লেখা 
পড়! জানিত, সকলেই সংস্কৃত গ্লোক রচন। করিতে জানিত, ইহ! নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে 
হইবে । আব যদি সত্য সতাই তাহ! কুক্সিণীর রচিত শ্লোক হইত তবে গ্রন্থকার অবস্তই তাহা 
মুক্তকণ্ঠে উল্লেখ করিতেন । যেমন “ভগবদ্গীতা, যাহা ভগবান্‌ কৃষ্ণ অজ্ঞুনকে শ্নোকাকারে 
বলিয়াছেন, তাহ] ব্যাসদেব নিজেই বলিয়াছেন, যথা-_-“ষটুশতানি সবিংশানি শ্লোকানা 
মাহকেশব£ (মহাভা, ভীষ্ম, ৪৩1৪) 
৯ 


১৪৬ নোয়াখালী । 


অর্থ-- গীতাতে ছয়শত বিশটি শ্লোক (৬২০) স্বয়ং কেশবই কহিয়াছেন । 

অতএব আমার অনুমান টীকাকার নিজে উক্ত পত্রের কথা লিখেন নাই । কিন্ধ রসিক 
চড়ামণি কথক মহাশয়ের বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক ও শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্রনার্থ এ পত্র লেখার 
কথা লিখিয়। দিয়াছেন। আর একটী কথা__যে বেদব্যাপ বিষুপুরাণ রচনা করিয়াছেন, 
মহাভারতীয় হরিবংশও তীহারই ব্তিত। কিন্তু তিনিই আবার একই বিষয় নিজের লেখার 
বিপরীত বচনা করিলেন, ইহা! কিবপে সঙ্গত হইতে পারে ? তবেই বলিতে হইবে যে, বিষু- 
পুরাণ ও মহাভারতের রচয়িতা এবং হী।মদ্‌ ভাগবতের রচদ্িতী এক বেদব্যাস নছেন। 
গ্ীম গ্াগবতেব রচয়িতা অপব কেহ বেধব্যাসের নাম দিয়া গ্রন্থ রচনা কবিয়াছেন। এই 
কথাটাকে “আীমস্ভাগবত মভাপুরাণ নহে, অর্থাৎ বেদব্যাসেব বটি নহে, দেবীভাগবতই 
প্রকৃত মহাঁপুরাঁণ, অর্থাৎ বেদব্যাসেব রচিত এই চির প্রসিদ্ধ কিন্বদস্তীরই অপর প্রমাণ 
স্বরূপ বলা যাইতে পারে । মহাভাবতের টীকাকাব মভামভোপাধ্যায় শ্রীশ্রীনীলক ভট্টই 
দেবীভাগবতেরও টীকারচনা করিয়াছেন । তিনি দেবীভাগবতের টীকার প্রারস্তে ঘোরতর 
বিচাব এবং অনেকানেক বচন প্রমাণ ও বুক্তি দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, দেবীভাগবতই 
প্রকৃত মহাপুবাপ এবং বেদব্যাসেব রচিত। শ্রীমস্তাগবত মহাপুরাণ নহে, এবং বেদবাাসেব 
রচিতও নহে । জনপ্রবাদ এইরূপ-নবদ্বীপের রাজ কৃষ্ঠচন্দ্রের সময় যে কোনও সংশফ়িত 
বিষয় নিশ্চয় করিবার জন্ত “নখী” ভোতচাঁলা) দৈব ধিগ্থাব প্রথা! ছিল। নবী বিগ্বাটা এইবপ 
--পবিভ্র স্থানে একটি ৫1৭ বৎসরের বালক বা বালিকাকে বসাইয়া নখীবিদ্যাবিৎ তাহাদের 
মস্তকে ও হস্তের উপরে মন্ব্প কবিতে থাকে.। তখন সেই বালক বা বালিক। দশ্সিণ ভস্তেব 
তজ্জনী অন্কুলি দ্বারা জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সংস্কৃত প্লোকে উত্তর লিখিয়া দিত। শ্রীমচ্গাগবত 
সম্বন্ধে উক্ত প্রক্রিয়া করায় নধী দেবতা এই শ্লোকট। লিখিক্বাছিপ, যথ।-_ 

“পদেপদে কঠিনতা নৈষারীতির্মহাতআনঃ | 
“কন্যকুজ প্রদেশেতু কতো ব্যাসসমেন বৈ 0 

অর্থ -পদেপদে অর্থাৎ আছ্ধস্ত সমগ্র গ্রন্থেই সংস্কৃত শ্লে।ক ভাষায় ছুরূহ কঠিনত1, ইহা 
মহাআ্া বেদব্যাসের রচনার বীতি নহে । পরন্ত এই শ্রীমচ্গাগবত গ্রন্থথান! কান্তকুক্জদেশীয় 
বাসসদৃশ কোনও পণ্ডিত কর্তৃক রচিত হইয়াছে । 

ইহার তত্রত্য সকল পণ্ডিতই স্থির সিদ্ধান্ত করেন যে, সেই কান্তকুব্দ্দেশায় বাসতুল্য 
পণ্ডিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের বচর়িতা কৃষ্ণভক্ত বোপদেব গোস্বামীই শ্রীমদাগবত রচনা 
করিয়াছেন, বেদবাঁস রচনা করেন নাই। কেননা দেবীভাগবত ও মহাভাবতের রচস্ত্িতা 
বেদব্যাসের লিপি প্রণালী অতি সরল। আর শ্রীমস্ভাগবতের রচন! তাহার অত্যন্ত বিপরীত । 
উপয্যুক্ত জনরবের উপর নির্ভর করিলে শ্রীমদ্ভাগবতের রুক্মিণীহরণের প্রসঙ্গে কল্সিণী শ্রাকৃষ্ণের 
নিকটে পত্র লিখিয়াছিলেন, ইভা তরকস্থলে স্বীকার করিলেও খধষিবাক্য বলিয়া স্ত্রীশিক্ষা 
সন্বপ্ধে অক্ষুপ্ন প্রমাণ হইতে পারে না। বিশেষহঃ--যাঁদ রুক্সিণীদেবী সরম্বতীর অবতার 


নোয়াখালী । ১৪৭ 


হইতেন, তবে না হয় স্বীকার করা যাইত যে তিনি লেখাপড়া জাঁনিতেন।। কিন্তু সকল 
পুরাঁণই কুক্সিণীকে লক্ষমীর অবতার বলিয়াই স্বীকার করিয়াছে । এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচ্য 


রহিল ; অদ্য এ পর্যান্তই | . 
শীজয়চন্জ্র সিদ্ধান্ত ভূষণ । 





বিজ্ঞীন-শিক্ষার প্রচার 
দ্বিতীয় প্রস্তাব *% 


আজকাল বাহার! মাইনর ক্লুলেব হেড্মাষ্টার, তাহারা অধিকাংশ স্থলেই এফ এ পাশ 
অথবা বি,এ ফেল) সুতরাং তাহারা সকলেই পদার্থ-বিগ্া ও রসায়ন শান্্ অন্প-বিস্তর 
জানেন । বত্তমান সময়ে ধাভারা আই, 'এ পরীক্ষায় পাশ কবিয়। যান, তাহারা অনেকেই 
হয়তঃ কলেজে বিজ্ঞান-শান্স পড়েন নাঁ। এমন কি বিজ্ঞানকে একেবারে বজ্জন করিয়া 
আজকাল বি, এ, এম্‌, এ পাঁশ করাও চলে; কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালর সে স্বিধা এখন করিয়া 
পিয়াছেন। কিন্ত পুব্রে অন্ততঃ এধৃ এ পর্য্যন্ত সকলকেই বিজ্ঞান ও অঙ্কশান্্ বেশ ভালরকম 
পড়িতে হহত। আগেকার দিনে এণ্ান্স পাশ করিতে হইলে৪ একটু বিজ্ঞান শিখিতে 
হইত । ছ্াত্রবুত্তি ও মাইনর শ্রেণীতে 9 পদার্থধিগ্কা ও প্রাকৃতিক ভূগোল পড়ান হইত। 
এখন সমস্তই বদ্লাইয়া গিয়াছে । এই বিজ্ঞানের ষগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় আজকাল 
এমন গ্রাজুয়েট সকল তৈয়ারী ভইতেছেন, বাঁভাঁবা মনে কবেন গ্রামোফোণের বাকাটার ভিতর 
হইতেই শব্দ বাহির ভয়, ঘাহাদের বিশ্বাস টেলিগ্রাফেব তারেব ভিতব দিয়! ছেদ আছে; 
বিত্যতের পাখার ভিতবে অগ্নি স্াালিঙ্গ দেখিয়া বাভারা ভয়ে সরিয়া যান। পরীক্ষায় পাশ 
করিবার সুবিধা করিতে বাইয়া পিশ্বধিদ্যাণব আমাদের জ্ঞানের পথে বাপা প্রদান করিয়াছে। 
ণফ্‌,। 'এ পর্যান্ত মকলাকেই' বিজ্ঞান অধায়ন করিতে বাধ্য রাখিলে ক্ষতি ছিল কি, তাহা আমরা 
বুঝিতে পাবি নাঁ। যাহ! হউক এস্থলে মূলতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কারধ্যতঃ প্রয়োজন বিধায় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নব বিধানের সমালোচন। কবিতে হইল । আজকালকার মাইনর স্কুলের 
হেডমাষ্টারগণ সব্বতঃ বিজ্ঞান-শান্ত্রে পারদশী না হইলেও তাহারা ইচ্ছা করিলেই অন্ততঃ 
বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বাংলা পুস্তকগুলির আলোচন! দ্বারা অনেক বিষয় জানিতে পাবেন । প্রধান 
পণ্ডিত যিনি থাকেন, তিনি সাধাবণতঃ নর্খ্যাল অথবা টেণিং স্কুলের পাঁশকরা পণ্ডিত । 
পূর্বেকার নন্ম্যাল স্কুলের শিক্ষার আদর্শ অপেক্ষা বর্তমান আদর্শ অনেক হীন হইয়াছে, তথাপি 
আজকাল বাহারা নন্ম্যাল স্কুল হইতে পাঁশ করিয়া! মাইনব স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের পদগ্রহণ 
করেন, ভ্রাহারা নিজের বুদ্ধিবলেই বৈজ্ঞানিক ব্ষিয় অনেকটা! শিথিয়া লইতে পারেন । 
তারপর প্রত্যেক গ্রীমেই আজকাল বিজ্ঞান-বিশারদ অন্ততঃ ছই একজন গ্রাজুয়েট আছেন ) 


পপ পাশ পাশ পি াশ্ীিশিীশি চে ». 


 নোয়াখ।লীর প্রথম সংখ্যায় (মাধ ১৩২২) প্রথম প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে । এই প্রবন্ধ তাহারই 
অন্থবৃত্তি। লেখক । 


১৪৮ নোয়াখালী । 


মাইনর স্কুলের শিক্ষকগণ তাহাদের নিকট অনেক বষজে সাহাধা পাইতে পারেন। আমি 
পূর্বেই বলিয়াছি চাষাদিগকে বিজ্ঞানের উচ্চতন্ব সকল শিখাইতে হইবে না। পল্লীগ্রামের 
শিক্ষকগণ কৃষক ও শিল্পিগণের সহিত সুপরিচিত) নিম্শ্রেণীর লোকগণের ' সথ ছুঃখ, 
স্থবিধা অন্ুবিধা, আচার বাবহার ইতাদি সমস্তই তাহারা ভালরূপে জানেন, সুতরাং 
তাহারা যত সহজে কষকগণকে ও বাাবসারিশ্রেণীর লোকগণকে শিবাইতে পারিবেন, 
তত সহজে সহরের গ্রাজুয়েট বাবুর পারিবেন না। নগরনিবাসী শিক্ষাভিমানী গ্রাজুয়েট, 
বাবুগণ বসম্তের কোকিলের মত বৎসরের মধো ছুই মাস যাইয়া গ্রামে থাকেন, যেমন তেলে- 
জলে; তাহাদের মধ্যে সে সহানুভূতির ভাব সহজে আসে না, যাহাতে তাহারা কৃষকের 
সহিত শশ্যাক্ষেত্রে, গোপালের সহিত গোচারণ ভূমিতে, পণ্য ব্যবসায়ীর সহিত বিপণি বীথিকায়, 
অথবা শিল্পকারের সহিত কর্মশালায় দণ্ডায়মান হইতে পাবেন। পল্লীগ্রামে মাষ্টার পঞ্ডিত 
মভা্য়গণের সন্মান এখনও আছে । যেখানে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আছে, সেইখানেই শিল্গ। 
সহজে সংক্রমিত হয়। অতএব পল্লীগ্রামের শিক্ষকগণকে আমরা বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচাব 
কাধো অন্ঠপযুক্ত অথবা অঙ্গম বলিয়া! গণনা করিতে পারি না। 

পল্লীগ্রামের স্কুলে যাহারা পড়ে, তাহারা অধিকাংশই, এমন কি কোন “কোন স্থলে 
লবলেই--কৃষক শ্রেণীব লোক । বাহার অবস্থাপন্ন ভদলোক বলিয়া গণ্য, ত্ৰাভাঁদের 
সম্তানগণ সহরে থাকিয়াই বিদ্যাশিক্ষী কবে । এই সকল কৃষিজীবিগণেব পুলগণকে নাটি- 
কুলেশন পৰ্মীক্ষার জন্য তৈয়ারী করিবার এখন কোন প্রয়োজন নাই | বর্ণ-জ্ঞান তইবার 
পরে, তাহারা যখন ম্বটামুটা পুস্তকাঁদি পড়িতে শিক্ষা কবিবে, তখন সাধারণ সাহিতো পর 
সহিত তাহাদিগকে অঙ্ক ও তাহাদের ব্যবসারান্তগত বিজ্ঞান শিল্প দেওয়া কর্তব্য ঘে কয়েক 
ঘণ্টা! সময় স্কুলে পড়াশুনা হয়, তাভার মধো নিয়ম করিয়া গ্রাতিদিন এক ঘণ্টা সময় বদি 
শিক্ষক মহাশক়গণ গোপালন, ভমি-কর্ষণ, কুষি-কার্ধা, মতন্তে চাষ, ইত্যার্দি নানা বিষয়ে 
ছাত্রগণকে শিক্ষা দান করেন, তবে তাঁহাঁব এমন কতগুলি বিষয় জানিবে, যদ্বাবা তাহাবা 
মাটিকুলেশন পড়িতে না পরিলে ও-- ছর”পয়সা বোজগাবৰ করিয়! জুখে স্বচ্ছন্দে খাইয়া থাকিতে 
পারিবে । তাহারা ক্ষলের ছাত্রগণকে নানাপ্রকার সহজ-শিল্প দ্রবা প্রস্তত করিবার প্রণালী ও 
শিখাইতে পারেন। কালী, কলম, টিনের অথবা কাঠের বাঝ্স প্রভৃতি তৈয়ারী করা, ভাঙ্গা 
ঘটা-বাটা থাল! প্রভৃতি ঝাল (জোড়া ) দেওয়া, কাঠের জিনিসে পালিশ ও বার্ণিশের কাঁজ, 
দর্জির কাজ, পুস্তক বাধাই কর! প্রভৃতি বহুবিধ প্রয়োজনীয় অথচ সহজ শিক্পবিদযা তাভা- 
দিগকে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে । এই স্থানে একট। কথা বলিয়া রাখি, 
অনেকে শিল্প-শিক্ষা দিতে যাইয়া সাবান, চুরুট, মোজা, এসেন্, সুগন্ধি তেল এই সকল প্রস্তত 
করিবার কৌশল শিখাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সকল সর্বনেশে বিলাস দ্রব্য পল্লীগ্রামে 











শশা শী পা 


* চাঁষা, নিন্ত্ী, গয়লা, কামার, কুমোর, কলু ইহাদিগকে নিয়শ্রেণীর লোক বল] ঠিক নহে, কেবলমাএ 
বুঝাইবার নিমিত্ত আমি এই কথাটী ব্যবহীর করিলাম । লেশখ্বক। 
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উৎপন্ন কবিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে শিক্ষকগণ সকলে সাবধান হুইবেন। 
যাহ প্রয়োজনীয়, কেবলমাত্র তাহাই শিক্ষা দিতে হইবে । কোন কোন গ্রামে মাইনর 
স্কলেব সঙ্গে একট সভাসমিতি আছে, প্রতি শনিবারে তাহাঁৰ অধিবেশন হয়, ছাঁত্রগণ তাহাতে 
বচনা পাঠ কবে, বজ্ত তা প্রদান কবে; অবশ্ত এইপ্রকাৰ সভাব উপকাব্তা আছে 
স্বীকার করি, কিন্তু ছাত্রগণকে জীবিক1 অর্জজনেব সহায় স্ববপ বিদ্যা-শিক্ষা দেওয়া কি 
তদপেঙ্গ। অধিক প্রয়োজনীয় নহে ? শিক্ষকগণ এই বিষয় একটু ভাবিয়া দেখিবেন । 

শিল্প-বিজ্ঞান সম্বন্দে এখনও অনেক বাংল! পুস্তকাদি পাওয়া বায় । লিখিবাব লোকের 
অভাবও নাই । বিশ কি পচিশ বৎসর পুব্বে ছাত্রবৃত্তি ও মাইনব স্কুলে বাতিমত কৃষি 
বিদ্যাবিষয়ক পুস্তক পাঠা ছিণ। আমাব মান আছে, আমবা যখন মাইনব স্কুলের চতুর্থ 
শ্রেণীতে পড়ি / অনুমান ইংবেজী ১৮৯৪ ) ৩খন কালীময় ঘটক প্রণীত প্কৃষি শিক্ষা” ও 
গিরিশচন্দ্র বস্তু প্রণীত “রুষি-সোপান” পভিয়াছিলাম । মাইনর শ্রেণীতে আমরা মহেন্দ্ব। বুব 
পদার্থ-বিদা। সম্পূর্ণ পভিয়াছিলাম । ততপুন্বে যোঁগেশবাবুধ পদার্থ বিদ্যা পাঠা ছিল। এখন 
আর .ন সকল পুস্তক দেখি ৩ পাহ না। ৩বে আজকাল কৃষি বিষষক অনেক মাঁসক 
পত্রিক! প্রকাশিত হইতেছে, 9 অনেক পুন্তকাদিও লিখিত হইতেছে । 

পল্লীগ্রামেব বিপ্যালয় সমু ছাত্রগণ বেলা ১০ট1 হইতে ৪ট! পর্যান্ত পড়াশুনা করে । এই 
সময়টা কমাইয়! ১২ ঢা ভইতে ৩টা কবিণে ভাল। কাবণ তাহাতে ছান্রগণ তাহাদেব পিতা! 
দাতা ৭ আত্মীয় স্বজানর সহিত নিজ নিজ ব্যবসায়েব কাধ্যে যোগদান করিবাব অধিক 
অবসব প্রার্চু ভয়। নিিঈ পাঠা পুন্থঘকণ পড়া নির্দিষ্ট পময়েব মধ্যে শেষ কবিবাব নিমিত্ত 
গামের হস্কুলে ছুটীব পরিমাণ কমা”! দিলেও ন্মি নাই । অবগত এই পরিবর্তন বিষয়ে 
যদি ডিগ্রীক্ট (বাড অথবা গবণামণ্টেব শিল্গাবিভাগ আপত্তি কবেন, তবে উপায়াস্তব নাই । 
বাহাহউক ছা ণগণ যাহাতি শিক্ষা লাভেব সাঙ্গ সাঙ্গ নিজেন অবস্থা ৪ ব্যবসায় ভুলিয়া না 
যায়, সেই দিক দৃষ্টি বাখিতে হহাব। শিক্ষকগণ ছাত্রকে এত অধিক তাড1 দিবেন না, 
অথবা এত কাজেব চাপ (11017 (৭১1১) দিবেন না যাহাতে সে বাড়ীতে পিতামাতাব সাহাষ্যে 
কোন কাঁজ কবিতে না পাবে । আমাদব দেশে কষকগণেব পুজ, কন্তা, বধু সকলেই 
পবিবাবেব এক একজন সহায় স্তন্ত। চাষাব পাচটা ছেলে কম্মক্ষম ও বলিষ্ট-দেভ হইলে, 
তাঁব মাসে পঞ্চাশ টাকা মুজ্বুবেব খবচ বাচিয়া ষায়। এমন কাজের ছেলেগুলিকে বর্দি শিক্ষক 
মহাঁশয়গণ দ্িনধাত ইস্কুলঘবে বাঁধিয়া বাখিতে চাহেন, যদি ইতিহাস ভুগোলেব পায় চাঁপে 
তাহারা মাথা তুলিতে না পাবে, যদি পাশেব আশাম ও ফেলেব ভয়ে তাহারা সব্বদা অস্থির 
হইয়া পড়ে, তবে থে একেবাঁবে মুলেই সব্বনাঁশ । অনেক বারুই, বেণে, চাষাভৃষার ছেলেরা 
পিতামাতাব ও পারিবাবিক কার্ষের সাহাযোব ব্যাথাত হয় বলিয়া স্কুল পডিতে পাবে না। 
অথবা অনেক ছেলে একটু সামান্ত লেখা পড়া শিখিয়াই, নয় দশবৎসব বয়সে বখন একটু 
কাজ কবিবাব মত গায়ে জোব হয়, তখন ক্ষুল ছাড়িয়া দেয়। নিজেদেব নিত্য কার্যে 
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নানাপ্রকার ক্ষতি ম্বীকার করিয়!, বনুকষ্ট-সঞ্চিত-অর্থ হইতে ছেলের পুস্তকের খরচ, 
কাগজ কলমের পরসা গ মাসিক বেতন নিয়ম মত ষোগাইয়! ধাহারা কখনও উপবাস কথনও 
বা একবেলা খাইয়া! রহিয়াছে, জমিদার মহাজনের খাজন-সুদের কড়াকডির সহিত যাহার 
মাষ্টারের তাগাদ! সহা করিয়া শেষপর্যন্ত ছেলেকে স্কুলে রাখিয়াছে ; ছেলে পরীক্ষায় পাশ- 
করিয়া ঘরে আসিলে পর তাহারা দেখিল হায়! ছেলে বে কলম চাঁলাইতেও শিখে নাই, 
লাঙ্গল ধরাও ভুলিয়া গিয়াছে, _ছেলে যে চাকুরী করিতেও অসমর্থ দাড়ি পান্না ধরিতেও 
নারাজ । এষেকৃবকও নয়, কেরানীও নঘ়--একটা নি্পয়োজনীয় শিক্ষার বোঝা রাবিশের 
মত তাহাকে চাপিয়া রাখিয়াছে। সে যখন "আরংজীব ধূর্ত ও কপটাচারী, আর লর্ভ ডালহৌসী 
সদাশয় শাসনকর্তা” এই সকল ইতিহাসের কথা ম্থস্থ করিয়াছে, যখন সে “কাদায় জন্যে 
বলিয়া পদ্মকে পঙ্কজ” বলিতে শিখিয়াছে, যখন সে জানে যে সাহেবের পাগলা কুকরকে 
“ম্যাড্‌ ডগ” বলে, তখন তার নেংটার স্থলে পুরা প্রমাণ ধুতির প্রয়োজন, অনাবৃত গান্র 
অসভ্যতার চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত ; চুলের ফ্যাসানের সঙ্গে সঙ্গে একটু খানি আতর সাবান 
ও তেলের গন্ধেরও দরকার । শীন্গই পিতামাতার বড় সাপের সুখের স্ব ভাঙ্গিয়া যাঁয়। 
আঞ্জ কাল কৃষকণ্রেণীর যে অবস্থা হইয়াছে তাহা দেখিলে মনে হয়, ধাভাদের প্রধান অবলম্বন 
সন্তান সন্ততিগণ এইরূপে অকন্মরণ্য হইয়া যায় তাদের দ্রর্দশা ভইবে না-ত হইবে কার? 
যে ধানের ক্ষেতে পূর্বে ত্রিশ মণ ধান ভইত, এখন তাহাতে দশমণও হয় না) লোকে বলে 
জমি খারাপ হইয়াছে ; মাতা বস্থমতীর উপর অন্থব্বরতার অপরাধ আরোপ করিয়া সকলেই 
বিজ্ঞ হইয়াছেন। কিন্ক মাঠে কাজ করিবার লোক কোথায়? চারিদিক বে একেবারে 
শূনাময়। ঘে বিশাল প্রান্তর ভূমি পুর্বে শত শত করুষকের আনন্দগীতে নিরন্তর পরিপূর্ণ 
থাঁকিত, যেই স্তানে অস্তগামী-হুর্যযকপ-রঞ্জিত বিচিত্র-মেঘখণ্ড সমুহের মত গোযহিষ-যথ 
সর্বদা সঞ্চরণ করিত, আজ সেখানে কিছুই নাইট । বাভাদিগের পদভরে পুলক-চঞ্চল! 
মাতা বন্ুন্ধরা নিত্যকম্পিতা হইতেন, যাহাদিগকে ক্রোড়ে ধারণ করিলে বসুমতীর বক্ষে স্নেহ 
রোমাঞ্চের মত ধান্ঠযবাস্কর সমূহ উদগত হইয়া উচিত, তাহারা আজ মাকে ছাড়িয়া স্কুল 
কলেজের দুয়ারে বৃথা ঠেলাঠেলি করিতেছে, আফিস আদালতের দিকে তাড়াতাড়ি ছুটিতেছে। 
মা তাই বড় অভিমানে আপনার ধনরত্ব সম্পদরাশি লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তাই আজ 
“ফাগুণে” আর “আমের বনে ত্বাণে পাগল” করেনা,--“অত্বরাণে” আর “ভরা ক্ষেতে” সেই 
“মধুর ভাঁসি” দেখিনা । 

পল্লীগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষায় সমূহ হইতেই আঁমাঁদের দেশের এই ছুরবস্থার মূল প্রবাহ 
উিত হইয়াছে । কার্যকরী বিষয় সকল শিক্ষা দিবার কোন বন্দোবস্ত তথায় নাই। 
গোড়াতেই কেরানী জীবনের দিকে লক্ষ্য । শিক্ষকগণ দেই লক্ষ্য পরিবর্তন করিয়া যাহাতে 
কৃষক ও শিল্পিগণের জীবন যথার্থ পথে পরিচালিত হয়, তাহার উপায় করিতে পারেন। 
গ্রামের ছাত্রগণকে নান। প্রকার প্রঙ্নোজনীয় বিদা! সমূহ শিক্ষা দিতে হইলে মল বিজ্ঞান শাস্ত্রের 
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মোটামুটি কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে বুঝাইতে হইবে । রসায়ন শান্স ও পদার্থ বিদ্যাকে বাদ দিলে 
চলিবে না। আজকাল মাইনব কুলে যে ভূগোলশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইয়া থাকে, তাহাতে 
সাধারণ প্রাকৃতিক ও গণিত ভূগোল এই সমস্তই শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু একট পদার্থবিদ্যা 
ও রসায়ন শান্ত্র জান! না থাকিলে এই বিষয়গুলি ছাত্রগণ বুঝিতে পাবে না; সুতরাং তাহারা 
মনন্যোপায় হইয়! মুখস্থ বিদ্যায় কার্য্েদ্ধার অর্থাৎ পাশ করে। তারপর মধ্যইংরেজী শ্রেণীর 
পাঠা সাহিত্য পুস্তকে “বিছ্যৎ ও বজ্পাত”, “মেঘ ও বুষ্টি?”, ইত্যাদি সম্বন্ধে যে প্রবন্ধে থাকে 
সে সকল বিষয় শিক্ষকগণ কিরুপে ব্যাখ্যা! কবেন জানিনা । তবে আজকাল অনেকে গল্পের 
বৈঠকে জগদীশ বন্থুর উদ্ভিদের সাঁড়', ভাটজেব বিছ্যৎ তরঙ্গ, ম্যাডাম কুরীর বেডিয়াম্‌, জেপলিন্‌ 
সাঁবমেরিণ, টখপেডে! ইত্যাদি নানা বিষয়েব প্রসঙ্গ উদ্াপন করিয়া বিজ্ঞানের আলোচনার 
কন্তধ্য সম্পূর্ণ কবেন। যিনি এই সকল বিস্ময়কর কাহিনীব বর্ণনা করেন, তিনি যেমন 
বুঝেন, শ্োতারাও তদ্ধপ। পল্লীগ্রামের ইস্কুলে এইবপ মজলিসি বিজ্ঞান শিক্পীব কথা! আমি 
বলিতেছি না; প্রকত ছাত্রের মত (9070917108119) প্রণালী বদ্ধ ভাবে, পৌর্বাপর্যয রক্ষা 
করিয়া (35551781108115) বিজ্ঞানের বিষয় সমূত ধীবে ধীবে শিখাইতে হইবে । নিম্ন এ্রেণী 
হইতেই শিক্ষা দেওয়া যায় । অবগ্ত এইরূপ শিক্ষা প্রণালীতে শিক্ষকগণের কুশলতা ও দক্ষতা 
থাকায় প্রয়োজন । এইরূপ ভাবে ছোট ছোট ছেলেদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার চেষ্ঠা ষে 
প্রথমতঃ খুব ছুব5 তাহ স্বীকার কবি, কিন্ত তাভাতে যখন আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল বিধান 
করিবে, তখন সেই চেষ্টা পরিত্যাগ কবা কর্তবা নহে । [5719018001, 10150117010], 
€:010)0211576101)) €.15908111521191) 0০1)0101081 001711009 1১15011010501017) 17110170101) 
[১11551071 010110%,] এই মকণ বৈজ্ঞানিক প্রণালী সমূহ ছেলেদিগকে বুঝাইয়া দেওয়। 
খুব এক্ত নয়। হাব পব একট্রথানি যন্গ বিদ্যা (78601121109) শিক্ষণ দেওয়াও ক্ষঠিন নয়; 
সাধাবণ অঙ্কের মাথ। যাদেব আছে, তাঁবা বেশ ধরিতে পারিবে । আভ কাল প্রাকৃতিক 
ভূগোল ও খগোল্‌, পড়াইতেগ এইগুলিব দরকার হয়। এখন শিক্ষকগণ কিরূপে তাহা 
ছেলেদিগকে বুঝান ভাভ। জাননা! । ক্ষেত ন্ব (3001760 ) মাইনর স্কুলে যাঁভা শিক্ষা দেওয়। 
হয়, তাভার সঙ্গে যদি চিত্র বিদ্যা ভোতে ও যপ্রেব সাহাষ্যে)ট শিখান হয়, তবে তাহা শিলিৰ 
সন্তানগণের খুব কাজে লাগে ঢ16০-102100) 1105107017010071) 161508906৮5 এই তিন 
বকম চিত্র বিদ্যাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের দ্রেশের কামার কুমোব ব! ছুতোরের 
ছেলেব। দা-কুড়,ল-স্ট(ভী, কলসী অথব। খড়ম-পিঁড়ে তৈয়ারী কবিবার নূতন ফ্যাসান বাহির 
করিতে জানে না। চিত্রবিদ্যায় অজ্ঞতাই ইহার কাবণ। শুধু চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াও 
অনেকে বেশ রোজগারের উপায় করিতে পারে । 

যাহাভউক আমার তালিক1 এখনই যতদুর হইয়াছে, তাহাতেই শিক্ষকগণ হয়ত ভয় 
পাইবেন, অথবা আমার সকল কথা অগ্রাহা করিবেন । ধাহাব যতদূর ক্ষমতা, যেখানে যাহ! 
বিশেষ প্রয়োজনীয় ও টপধুক্ত, যেখানে যেরূপ সুবিধা তাহা! বিবেচনা করিয়া এক বা 


১৫২ নোয়াখালী । 


ততোধিক বিদ্তা শিখাইবার অয্জোজন করিবেন । আজকাল অনেক গ্রামেই হাই-স্কুল স্থাপিত 
হইয়াছে । এই নকল হাই-স্কুলের শিক্ষকগণ যদি মিলিত হইয়! স্থানে স্থানে এমন দুই একটী 
কার্যকরী বিজ্ঞান-বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যাহাতে ছাত্রগণ প্রতিদিন ঘণ্ট। খানেক কোঁন বিশেষ 
ব্যবসায়, শিল্প অথব। কৃষি সন্বন্ধীয় বিজ্ঞান শিথিবে, তাহ! হইলে আরও ভাল হয়। কেবলমাত্র 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকেব দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, ছেলেগুলিকে ফুটবল ক্রিকেট, 
খেলায় না মাতাইয়া, প্রাইজ, চিন্ত্রী-বিউসন্, এনিভাবসারি, ডামাটিক পারফবমেন্স এই সকণ 
হুজুকে উৎসাহ না দিয়া, যদি তাহাঁবা ছেলেদের ও তাঙাদেব পিতা মাতাব প্ররুত উপকার 
করিতে ইচ্ছা! করেন, যদি দেশেব ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল ছাঁত্রগণকে যথার্ঘরূপে কন্ধ-ক্ষেত্রেব 
উপযুক্ত কবিতে ইচ্ছ! করেন, তবে এইরূপ আয়োজন করুন, যাহাতে চাষার ছেলে চাকুবী 
না পাইলেও স্বাধীন ভাবে বাড়ী বলিয়া স্থথে স্বচ্ছন্দে খাইয়া থাকিতে পারে; যেন কামাবেব 
ছেলে কেরাণী না হইলেও লোঁহ! পিটিয়া ভাতের যোগাড় করিতে পারে; যেন জেলের ছেলে 
জজ সাহেব না সাজিয়া মাছ বেচিয়া চিরকাল স্থখে থাকিতে পারে । দেশের লোককে আর 
মিথ্যা মরীচিকার পশ্চাতে ছুটাইয়া কি হইবে ২ এত ছটফটানি দেখিযাঁও যদ্দি আমাদের 
চৈতন্য না হয়, তবে আর কখন হইবে? 

শিক্ষকগণ দরিদ্র হইলেও তাহাদের সম্মান অনেক বেশী, পায়িত্ব অতীব গুরুতর, কর্ডব্য 
পবিত্র ও মহান্‌। শিক্ষকগণ সর্বদা এই কথা ম্মরণ করিবেন, এই সম্মান সমাজেব চক্ষে নয়, 
বিবেক বুদ্ধির স্মক্ষে ও সর্বোপবি ভগবানেব নিকট । একটা জাতি গঠনের ভার এই 
শিক্ষকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের উন্নতি অথবা অবনতির জন্ত শিক্ষকগণ দায়ী;--জাতির 
বিকাশ অথব! বিনাশের জন্ট শিক্ষকগণ জবাবদিহি । এই দায়িত্ব অস্বীকার করিবাব জো 
নাই। পাঠশালার পণ্ডিত হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজেব প্রফেসাব পর্যন্ত কেহই গা বাচাইয়। 
চলিতে পারিবেন নাঁ। ছেলেদেব ভবিষ্যৎ ভাল মন্দ সব বিচার কবিয় ভাবিয়া চিন্তিয়া 
দেখিতে হইবে । 

শিক্ষকগণ যেমন বালক ও যুবকগণকে পরিচালিত করিতে পাবেন, তেমণি সাধাঁবণ 
গৃহস্থগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন উকীল মোক্তাবগণ। তাহারা গ্রামের 
গৃহস্থমগুলীর সমাট্‌-_ডাক্তার অর্থাৎ চিকিৎদক মহাশয়গণের প্রতৃত্বও কিছু কম নয়। এই 
সমাট্সংঘ কিরূপে তাহাদের ক্ষমতায় অপব্যবহার করিতেছেন, কিরূপে ঠাহারা চেষ্টা করিলে 
গৃহস্থগণকে সুশিক্ষিত করিয়া নান! প্রকার প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক বিষয় বুঝাইতে পারেন, 
তাহা পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিব । 

শ্ী্বরেন্্রকুমার চক্রবন্তী বি, এস্‌, সি। 


নোয়াখালী । ১৫৩ 
প্রতীক্ষায় ৷ 


কত না কুম্থম কবেছি চয়” পুজিব চরণ গুব, 

(তাই) সাজায়ে বেখেছি যতন কবিয়া জদয়-সাজিতে “মাব, 

দীপটি জ্বালিয়া ধূপেপ ধুনাঁয় আমোদি বেখেছি ওই । 

কুন্ুম শুথায়, ঝবে পড়ে যায়, সে আর আদেনা সই । 

মিগ্ধ সৌবভ মিশায় বাতাসে, নিভে যায় মোব বাতি, 

গভীবা বজনী সমুখে আমা কেমনে কাটাব বাতি? 

বসিয়া বয়েছি প্রতীক্ষায় তাঁব্,_ চি জনমের সাথী, 

চরণে দিয়া পবাণ মামা কোথায় বয়োছ মাতি ও 

কতঙতনা কুন্থুম কবেছি চয়ন পুজিতি চবণ &ব, 

নবেনাকি অর্থা পাণেশ প্দূব, বনে আসিয়া মোর ? 
শ্রৌন্বশচন্দর সেন । 


পল্লী- কথ। 
খিলপাড়।। 


এইবকূপ পাদ আছে যে শ্ুবেখিব সিংহ বাট দেশ হইতে ভুলয়ায় আশমন বেন । তিশি 
ভাহাব পুল ও পৌজ যথাক্রমে ভূপুয়াৰ বাজসবকাবে কার্ধা কবেন । কাল ক্রমে ভূপুকাব 
পাঁজ সবকাণে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত শহল স্ববেশ্বব সিংহের প্রপৌভ্র কবিপত্ব নাবায়ণ ভুলুয়াব 
জমিদাবীব্র কিয়দংশ বন্দোবস্ত কবিয়। ম্বার় আবাস স্থাপন কবেন 1 এক্ষণে মেস্ানে খিলপাড। 
গ্রাম অবস্থিত তথায় পুব্বে জঙ্গল 9 জলাভূমি ছিল। তে সকল জমি চাষকবা হয়না, অথব! 
যে সকল জমিতে শস্তাদি উৎপন্ন হয় না, নোরাখালীতে সেই সবল জমিকে “খিল” 
জমি বলে , বোধ হয় ইহাই খিলপাড' নামেব বুৎ্পন্তি । পাড়া শবেব অর্ পল্লী । কবিবঞ্ত 
নাবায়ণ পর্ধপ্রথমে এই জলানুমি ও বিল আবাদ কবিয়া তাহাকে মগ্রষ্য াসেৰ যোগ্য 
কবেন। তাহাব বংশধবগণ অতি প্রতিপত্তিশালী ছিলেন । ই'হাবা অনেক ব্রাঙ্গণকে নিষ্ষৰ 
ভসম্পত্তি প্রদান করিয়! খিলপাড়া গ্রামে স্থাপিত কবেন। এই বংশেব শুবনাবায়ণ চৌধুবী এক 
প্রকাও দীর্থিকা খনন কবাইয়াছিলেন, আজও তাঠা “শুবনাবায়ণেব দিঘী” নামে অভিহিত । 
এইরূপ প্রবাদ আছে যে চৌধুবীদেৰ বড বাঁভীতে যে কাত্যায়নী দেবীব মূর্তি আছে তাহা 
“কাত্যায়নী? পামক দিঘী হইতে উদ্ভত। এই বংশে জগচ্চন্ত্র নাবায়ণ চৌধুবীৰ আমলে 
সদব খাজানাব দায়ে ভুলুয়াব জমিদাবী নিলাম হইয়া যায়। কবিরত্ব নাবায়ণে প্রথম পুত্র 

১৩ 
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রামচন্দ্র বর্তমান (সানাইমুড়া বেল ষ্টেসনের ৯ মাইল পশ্চিমে সিমুলিয়া নামক গ্রামে প্রকাও 
বাটী নিশ্শীণ করাইয়া তথায় বাস করেন। 

কুলকল্যাণবংশসম্ভৃত বান্ষণগণ এই দেশে বিশেষ সন্মানিত। এই বংশীয় ব্রাঙ্গণগণ 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা-_হাঁজরা, ওঝাঁর ও পণ্ডিতবর 7; ওঝার বংশোছব থিলপাড়ার স্বনাম 
প্রসিদ্ধ ৮ গোলকচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিবার, ৬রাধাচরণ চক্রবত্তীর পরিবার, ৬উদয়চগ্জ চক্রবর্তীর 
পরিবার ও ৬ ত্রর্গাচরণ চক্রবস্তীর পরিবাব বিশেষ সম্মানিত। হাজরা বংশেছুব অনেক 
পরিবাব থিলপাড়ায় বাস করিতেছেন । খিলপাড়া ও তৎসন্নিভিত শ্ীফলতাঁর ট্টাচার্ধা 
পরিবারে অনেক সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; ইহারা প্ডিতবরের বংশ সন্ত 
৪ সম্মানিত; যে দকল প্রাচীন পণ্ডিতগণ অসাধারণ প্রতিভাবলে স্রধীস্মাজে অক্ষয় কীপ্ডি 
স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এস্থলে ঠাহাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগা £- 

খিলপাঁড়ার প্রসিদ্ধ প্রাচীন পগ্ডিতপ্রবৰ ৬ বামগোবিন্দ তর্কালক্ষাব মহাশয় অগাধ 
পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া স্বগধামে গিয়াছেন। তিনি জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যান্ত সংস্কৃত চট্ট 
ঘা আপনার জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিয়াছেন । তিনি অনেক সংস্কৃত পাঠার্থী ছাকগণকে 
নিকটে রাখিয়া অতীব যন্বের সহিত সংস্কত শিক্ষা দিতেন এবং তাহাতে বিমল মানন্দ অগ্রভব 
ক্বতেন। তাহার বহুছাত্র আজ পণ্ডিত সমাজে (শেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন । 

শীকলতলাঁর ভট্রাচাধ্য পরিবারের প্রাচীন খ্যাতনামা পণ্ডিত ৬ শন্তনাথ শিরোমণি 
মহাশয় আপনার গ্রগাত পািত্যের পরিচয় দিয়া সুধা সমাজে বীত্তিশুস্ত গাপন করিয়া 
গিযাছেন; কিন্তু ঃখের বিষয় পুজরশোক জনিত দারুণ কষ্টে ভগ্ন স্বাস্থা হওয়ায় তিনি দীঘ 
জীবন,লাভ করিতে পারেন নাই; ভীহাব পুল্র-রত্ তীক্ষ মেধাবী, প্রসিদ্ধ তাকিক, প্রতিভা! 
শলী- পণ্ডিত ৬ হরনাথ শুকচুডামণি মহাশয় পণ্ডিত সমাজে গভীর গবেষণা পৰিচয় দিয় 
গিয়াছেন। নবদ্বীপ হইতে উপাধি প্রাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই তাহার অকাণ মৃত্যু ঘটে; 
তিনি অতিশয় বিনয়ী ও মিষ্টভাষা ছিলেন) তেজস্ষিতা, গুণগ্রাহিতা ও 'অমায়িকতা প্রভাতি 
সদ্গুণে বিভৃষিত ছিলেন) বাগুবিক তাহার অকাণ মৃত্যু এই পরিবারস্ক সকলের জদয়ে 
শোক-শেল বিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত তকচুড়ামণি মহাশয়ের জ্ষ্ট ভ্রাতা পঝলোকগত 
খ্যাতনামা পণ্ডিত ৬ গৌরীনাথ সার্বভৌম মহ]1শয় তাহার অসাধারণ প্রতিভাঝলে পণ্ডিত 
সমাজে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। ১২৩৩ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন) এবং দীর্ঘ ৮৫ 
বংসরকাল সুস্থদেহে জীবন অতিবাহিত করিয়া! গিয়াছেন। তিনি নবদ্বীপ হইতে উপাধি 
লাভ করিয়া, সংস্কৃত শিক্ষাধিগণের জন্ত চতুষ্পাঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বিদেশীয় বনু 
ছাত্রকে অত্যন্ত যত্ব-সহকারে সংস্কত শিক্ষা দিতেন। শেষ জীবনেও তিনি শাস্্ানুণীলন 
হইতে কখনও বিরত হন নাই । 

খিলপাড়ার খ্যাতনামা 'প্রাচীন পগিত শ্রীবুক চন্দ্রনাথ স্তায়ভূষণ মহাশয় বর্তমান সময়ে 
প্রায় অশীতি বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন; কিন্তু তপাপিও তাহার অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা এখনও 
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পুর্বববৎ প্রতিভাত হইতেছে । জগদীশ্বরের অঞ্জগ্রহে আমাদের সমাজ ও দেশের হিতার্থে 
বু সংস্কত পাঠার্থ ছাত্রকে আজ পর্যাস্তও তিনি নিকটে রাখিয়া, অত্যন্ত যন্র-সহকারে সংস্কত 
শিক্ষা দিতেছেন। তাহার এবস্বিধ উৎ্লাভ উদ্ভম ৪ অদম্য শান্সানরাঁগ বিশেষ আনন্দের 
বিষয় ; কিন্তু নিতান্ত ছুঃখের বিষয় যে সংন্থত ভাষার আলোচনায় এ গ্রামের অতীত গেরব 
উজ্জ্বল হইয়াছিল, কালক্রমে তাহা ক্রমেই নিম্পভ হই যাইতেছে । যদি প্রত্যেক পবি- 
বারস্থ অন্ততঃ একটী বালক সংস্কৃত অধাননে মনোযোগী হয় তবে সম্ভবতঃ পুর্ব গেরব 
অক্ষুঞ্ণ থাকিতে পাবে। ৃ 

বাগীবর শ্রীঘুক্ত পণ্ডিত আনন্দচন্্র শকবাগাশ মহাশয় অসাধারণ ধীণক্তি বলে, সুধা 
সমাজে ববণীয হহয়াছেন। আঁজ প্রায় পচিশ বসব কালাবধি তিনি গবর্মেণ্টের শিক্ষা 
বিভাগে কাধ্য করিয়। পুত সনাজে অশেম গৌরব লাভ করিয়াছেন । শাহাব গজন্সিনা 
বক্ত, তাশক্তি অতাপ্ত প্রশংদনীয় 7 খঞ্টমান সময় তিনি কদিপাতা টুনি স্থলে শিশকতা 
কান নিধু্ত আছেন। 

সপ্নিগ্ঠা চাকুরবংশের উজ্জ্রলতমরত্ নোয়াখালীব গেবখ, ভরাবচাবত খনি প্রাতিম আ।নক্ 
অঙ্ধাচবণ শকচডামণি মভোদগ খিলগাড়ার অগ্তগত পুর সোমগাড়ায় অবাগ্রহণ করিয়াছেন | 
সং ৩ শান্ছে হঠার অগাধ জ্ঞান ভনি সন্ত আধায় “রামাক্যদ য়” “মভাপ্রস্থান” পঞ্চতু-চিএগ 
প্রভাতি মভাকাব্য গ্রন্থসমূহ রচনা কাঁবঝয়া অসধাবন পাতিত্ল পিচক্জ দিয়াছেন বওুমান 
সময় ইনি বাবাণসীধামে অবস্থান কবিঙেছেন , তথায় তিনি ভাবত পন্ম মভামগুলের অন্তর্গত 
সংস্কৃত ঢততষ্পাঠীতে ও হিন্দু কলেজে অধাপক স্ববপ-- ছাঁঞগণকে সংক্কঠ শিক্ষণ দান 
করিতেছেন । 

বন্তমান পাশ্চাতা শিক্ষ। সন্বন্ধে খিলপাঁড়। গ্রাম বিশেষ উন্নতি পথে অগ্রসর হহস্স(ছে। এ 
গর।মের শ্রীযুক্ত উপেন্ট্রচঞ্্র নাব।য়ণ চোধুরা উচ্চশিক্ষাৰ গৌবব স্থল; তিনি এক্ষণে জিপুবাব 
অন্ত রাঙ্গণবাঁড়ীস্মায় ডিপুটীর কার্য করিতেছেন । তাহারই এ্রকান্তিক যত্ত্রে, স্থানীয় ধনবান- 
গণের সাহায্যে এবং গ্রামবাসিগণের উতৎলাহে, এই গ্রামে “খিলপাঁড়া হাইস্কুল” নামে একটা 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্ভালয় স্থাপিত হইয়াছে; ইহা আরও গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে বে, 
এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পারীমোহন চক্রবন্তী বি, এ, মভোদয় এই গ্রামবাসী । 
(তিনি স্বার্থত্যাগ পূর্বক নিজ গ্রামের উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । 

বর্তমান সময়ে এ গ্রামের প্রায় ১৫ জন ছাত্র আই, এ ক্লাসে অধায়ন করিতেছে । 
প্রা ২০২৫ জন মেটিকুলেশন পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হইতেছে । ভবিষাতে গ্রামের উচ্চ 
শিক্ষিতগণের দ্বারা বিছ্যালয় পরিচালিত হইলে, তাহা নিতান্ত আনন্দের বিষয় হইবে । 

চৌধুরী পরিবারস্থ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ নারায়ণ চৌধুরী গবর্ণমেন্টের ফরেষ্ট বিভাগে বহুদিন 
কৃতিত্বের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন। বর্তমান সময় তিনি চট্টগ্রাম জিলা উক্ত পদে 
নিধৃক্ত আছেন। 


১৫৬ নোযাখালী । 


শীবুক্ত যদ্ুনাথ চক্রবন্তী গবর্ণমেন্টেব সেক্রেটারিয়েটু অফিসে কতিপয় বৎসর যাঁবৎ বিশেষ 
কার্ধ্য ফুশলতার পবিচয় দিয়া আসিতেছেন। তাহাব এবন্িধ কার্যযদক্ষতা ভবিষ্যৎ উন্নতির পঙ্গে 
বিশেষ আশা প্রদ। বর্তমান সময় তিনি কার্যোপলক্ষে বাচিতে অবস্থীন করিতেছেন । 

শ্রীযুক্ত দ্বাবকানাথ চক্রবর্তী সম্প্রতি ব্যবসায় উপলক্ষে নীগপুবে (বি, এন্‌, আব ) অবস্থান 
কবিতেছেন। তীহাব অদমা অধ্যবসায় অত্যন্ত প্রশংসনীয় ; চাকুরী জীবনে তিনি অনেক 
সময় নানাপ্রকাব বাঁধা, বিদ্ন অতিক্রম করিয়াছেন । জগদীশ্বরেব অন্রগ্রহে তাহাব অপবি 
সীম সহিষ্তাবলে বর্তমান কর্মজীবনে উত্তবোত্তব উন্নতি লাভ কবিতেছেন। 

এই গ্রামে নাবিকেল ও শ্রপারি বনু পবিম'ণে উৎপন্ন হয় বটে; কি চাষেব প্ররুষ্ঠ 
পদ্ধতি কিছুমাত্র অবলম্বিত হয় না; কাজেই তাহাব কোনও উন্নতি সাধিত হইতেছে না। 
যদিও এস্থানে দমিব উর্বরতাশক্তি বথেই রহিয়াছে কি উন্নত প্রণালী অভাবে ধান্য 9 ববিশস্ত 


আশানুরূপ উৎপন্ন হয় না। 
»।ক্ম্ঃচ কমল শ্ট্রাচাশ্য | 


লেখকগণের প্রতি নিবেদন । 


প্রথম সংখ্যা “নোক়াখালীতি? ভূমিক য় আমবা আমাদেব উদ্েশা আাপন ববিয়াছি। 
লেখকগণেৰ নিকট হহাশ আমবা কিবপ প্রবঞ্ধ প্রতাশীকপি, তাহাও আম্বা পকাশ 
কবিয়াছি । আমাদব দেশে শিঙ্সিত লোকেব অভাব নাহই। আমাদের দপেশেৰ অতীত ও 
বর্তমান ইতিহাসেব কাহিনীও প্রচর। কিন্ত227থব বিষয় এহ সকল প্ুবার ও স"্গ5 কবিবাব 
চেষ্টা ও ধন্ধমান অবস্থাব আলোচনাব প্রয়াস কৃতবিদা বাক্তিগণের মধো আশান্ুধপ লঙ্গি * 
ভইতেছে না। লেখক মহোদয় গণেব মধ্যে অনোকহই তাহাদেন শক্তিব সন্বাবভাব কবি ঠছেন 
বলির। বোধ হয় না। সেইজন্য আমরা তভাভাদেব নিকট নিয়লিখিত নিবেদন উপস্থিত 
কবিতেছি । আশাকরি তীহাবা ইহা অগ্রাহা কবিবেন নাঁ। কোন প্রকাব অগীতিকর 
সমালোচনায় আমাদের অভিরুচি না । আমব' পাণ্িত্যেব স্পদ্ধা কবিনা অহএব আমরা 
যাহ! বলিব, তাঁহাকে যেন “কহ সংশোধনের চেষ্টা মনে না করেন: পরন্ধ তাঁত! সবিনয় 
অন্ুবোধ মাত্র । আশাকবি লেখকগণ তাহা রক্ষা কবিবেন। 

“নোয়াখালী” ভ্রেমাসিক পত্রিকা , ইহাকে কেহ যেন সাধারণ মানিক পাত্রকাব মত 
মনে কবিয়া ভূল নাকবেন। আমবা ইহাতে গল্প অথবা কবিত' প্রকাশ কবিতে বড় হচ্ছ 
কবিনা। তবে বদি নোয়াখালীব প্রাচীন কাহিনী (যেমন “চৌধুবীব লড়াই” ) অথবা প্রবাদ 
বাক্য কিম্বা পুরাতন মঠ, দীর্থিকা অথবা দেবদেবী মৃত্তি প্রড়তি অবলম্বনে কোন গল্প বচিন 
হয়, তবে তাহা অবপ্তই প্রকাশিত হইবে । সাধাবণ কবিতা দীর্ঘ না হইলেই ভা্। গল্পও 
কবিতাকে আমবা সাহিত্যের বিলাস সামগ্রী বলিয়া মনে করি। তদপেক্ষা আরও অধিক 


নোয়াখালী । ১৫৭ 


প্রয়োজনীয় বিষয় যখন রহিয়াছে, তখন লেখকগণের লক্ষ্য গল্পও কবিতার নিবদ্ধ থাকুক, এন্দপ 
আমবা ইচ্ছা করিনা । এস্থলে আমরা কতগুলি বিষয়ের উল্লেখ করিব; ততৎদন্বন্ধে আমাদের 
দেশেব সাধাৰণ বাক্তিগণগ নান! প্রবন্ধ লিখিতে পারেন । অতীত ইতিহাস সংগ্রহ করা অবশ্য 
কোন কোন স্লে পবিশ্রম সাধ্য হইতে পাবে কিন্তু বন্তমানে দেশের যাহা অবস্থা সে বিষয়ে ত 
সকলেই লিখিতে পাবেন । নোয়াখালী জেলার প্রধান প্রধান বাজার গুলিব বিবরণ ( যেমন 
চন্দগঞ্জ, চোনমুহণী, -সোনাপুব ভবানীগঞ্জ, পবশুরাম হত্াদি); সম্ত্রান্ত তালুকদারগণের 
বংশপরিচয় ও কীত্তি কাহিনী (যেমন বাবুপুর, দত্তপাড়া, খিলপাডার চৌধুরীবংশ, সাহাপুর ও 
শীরামপুবেপ, গুহ-রাজা বংশ, পুকুরদিয়াব বনু, রায়পুবেব মিঞা ও দালাল বাজাবেব 
খায় পবিখার ইত্যাদি ) মুললমান্‌ ফকীর, হিন্দু সন্নাসী, দবগ! পীবস্থান প্রভৃতির বিববণ ; 
বভমান সমরে বাণিগা বাবসাব অবস্থা ; “নায়াখালী জেলাৰ বনজাত ৭ কষিজাড জাবাব 
নম, ছুতাঁব মিস্থ্রিদেপ কার্যে উপযোগী নানাপ্রকার কান্ট ও তাহাদেৰ গুণাণ্ডণ , ঘরদব্ন্জা 
নিম্ম।ণ, পুকুর খাল কাটান, মাছ-ধরা, প্রল্ততি কাষোৰ কৌশল প্রণালী » গ্রামা পুজাপাব্বণ, 
মামোদ প্রমোদের বিবরণ, সামাজিক আচাব ব্যবভাবের দোষগুণ সুলক সমালোচনা, কাঁপ- 
গয়ালাদেব রচিত গান ও তাহাদেখ জীবনী , মাঝি মাল্লা, কামাব-কুমাব, মুগী-জোলা, প্রতি 
সমাজের বিিষ্ন শেণীব বাক্তিগণের জীবন যাত্রা প্রণালীর বর্ণনা! ২ এই সকল বিভিন্ 
বিষয় অবলম্বন করিষা ক৩ প্রয়োজন'য় প্রবন্ধ লিখিত হইতে পারে । অবণ্ত এই সকপ 
[বিষয় সমস্তই নোয়াখালী সন্বন্ধীয় হওয়া ই ও গাঁহাতে নোৌয়াখালীব বিশেষ্জ পরিস্মট হওয়া 
বাঞ্চনীয় । এত প্রয়োজনীয় বিষয় ও এত কাঁজেৰ কগা গাকিতে বদি পুরাতন মামুলী ধরণের 
এাব বিহান কবিতায় ও চুট্কী গণে আমাদের পত্বিকার পুষ্ঠা পুর্ণ করিতে হয় তবে এমন 
দিনে পানা প্রতিকূল অবস্থান ঘপো পিনায়াখানীর” উদ্ভব না হইলেই ভাল ছিল ।'কেহ কহ 
হর৩ মনে কবেন সাহি গুচচ্চ' করিলে দরিদতা আসে । কিন্ত আমরা পুর্ববেহ বলিয়াছি ইহ 
মাতিত্য চর্চা নহে , স্তবাং ীত হইবার কোন কাবণ নাই । কে বা মনে করেন “ঘবেস 
খাহয়। বনের মহিম তাড়াইবার প্রায়োডন কি” ঠাহাদিগকে খলি এত “বনের মহিষ 
নহে _এ যে “ঘরেবহ মভিষ” 1 ম্ুতিবাহ আাভা ভাড়াহবার চেষ্টা করিতেই হইবে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সব্বোচ্চ উপাধিধারী একজন যুবক বন্ধুকে একদিন বণিলাম_-“আপনাদের 
বাড়ীর নিকটবন্তী বাজারটা সম্বন্ধে একট! প্রবন্ধ 'লখুন না” 1 কি কি বিষয়ে লিখিতে হইবে 
তাহা বিস্তারিত ভাবে তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম । তিনি হাসিয়া অম্ান ব্দনে উত্তপ 
করিলেন “আমি ৩ এ সব কিছুই জানিনা” । অথচ তাহার বাড়ী হইতে এই বিখ্যাত বৃহৎ 
বাজার তিন চারি দণ্ডের পথ মাত্র । বুঝিলাম এই রকম অজ্ঞানতা আমাদের শিক্ষিত 
পরিবারের ঘরে ঘরে বহিয়াছে। সেই অজ্ঞান মহিষকেই তাড়াইতে হইবে । "মামার পৃর্বব- 
কথি বন্ধু যদি দুর্দিন পে ওকালতীতে বসিয়া পার জমাইতে না পারেন, তবে ত তাহ। 
বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। 


১৫৮ নোয়াখালী । 


এ স্থলে দেশের প্রধান গৌবৰ উকীল মোক্তার মহোদয়গণের নিকট কিছু নিবেদন কবিতে 
ইচ্ছা করি। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত ব্ক্তিগণের মধো সকলেই প্রায় উকীল , 
ঠাহারাই দেশের নায়ক ; কারণ সকল শ্রেণীব লোকের সঙ্গে তাহাদদেব কারবার । যে কলমের 
খোঁচাম়্ বামের জমি শ্ঠামের তইয়া যায়, দেই কলম সাহিতা ভূমি স্পর্শ করিতে 
চাহেনা, বে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় বিচাবকেব মাথা ঘুরিয়া বাঁধ, সেই বদ্ধি 
প্রবাহ সাহিতা ক্ষেত্রকে উর্বর করেনা । উকীলগণ সাধাবণতঃ সাহিতোব আসরে নামিতে 
ভয় করেন ; মধুশ্দন, হেমচন্ত্র, বজনীকান্ত গতি উকীল কবিগণেৰ দৃষ্টান্ত সর্ববদ! তাভাঁদেব 
চক্ষুর সন্গুথে বিদ্যমান বভিয়(ছে । ইতিহ1স চচ্চাব অপরাধে পনাব্-স্ব্গ-ভ্র্ অক্ষয়কুমার ৪ 
নিখিল নাগ কমলার রূপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন! চিত্তরঞ্জন ও প্রমথ নাথেব মস্তকেৰ 
উপব লঙ্গমীব অভিসম্পাত সংহার-খঙ্জোর মত দোলয়মান! এই সকল সতা হইতে পাবে, 
কিন্ত আমব1 যে ইতিহাস স"গ্রহেব সংকল্প করিয়াছি,তাহাতে বিসার্চেব প্রয়োজন নাই, পুবাণে' 
ভিটে মাটী খুঁড়িতেও হইবে না, ইম্পীরিয়েল লাইব্রেরীৰ পুস্তকের গাদায় দিন বারি ডবিসা 
থাকিবাব দরকাবও নাই, যিনি যাঁহ| দেখিয়াছেন বা দেখিতেছেন ধিনি যাহ! শুনিয়াছেন না 
গুনিতেছেন, মিনি বেই ব্যাপাবে বা ব্যবসাষ্ে লিপু আছেন, তিনি তাহাহ শুধু লিখিবেন। 
সমাজ অথবা সংসারে কেহই ত আব চোখ-কাঁন খুজিয়া চলেন না । সকল শেণীর লোকেব সঙ্গে 
নানাভাবে ও বিভিন্ন অবস্থার আলাপ বাবহাঁব ও কাজ কর্ম করিয়া উকীলগণ অভিজ্ঞ হইয়াছেন, 
দেশের খবর তাহারা যত জানেন, এত আর কেহই জানেনা । তাহাবা সমাজের নাড়ী নক্ষত্র 
সব বুঝিয়াছেন। এমতাবস্থায় তখহাদেব নিকট হইতে আমবা আমাদিগেব এই সংকল 
সাধনের সাহাঁধা অধিক পরিমাণে দাবী করিতে পারি । দেশের সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ অন্য 
কেহ লিখিতে গেলে, একটখাঁনি কষ্ট করিয়া, ভাবিয়া চিস্তিয়া যোগাড় যদ্ধ করিয়া লিখিতে। 
হয়; কিন্ত উকীলগণ তাহাদেব দৃষ্টি প্রভাবে সমস্তই নথদর্পণে দেখিতেছেন, সুতরাঁং তীভারা 
যদি ইচ্ছা করেন, তাবে অল্লায়াসে ও অল্প সময়ের মধ্যে নানা প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে অনেক 
পলিখিতে পাবেন । 'মামবা ভাষার বাহাছুরী, অলঙ্কারের ছড়াছড়ি, বর্ণনাৰ বাড়াবাড়ি 
বা।কবণেব কড়াকড়ি, এ সব কিছুই চাহিনা। সাদাঁসিদে ঘটনা. ও স্বাধীন মত ; এই আমবা 
চাই। দেশের সম্বন্ধে প্রতোকের যে থগু-জ্ঞান আছে আমর তাহা সংগ্রহ কবিয়া সংযুক্ত 
করিতে ইচ্ছা করি। 

ধাহারা লেখিকা, তাহাদেব নিকটও আমাদের একটী নিবেদন আছে। লেখিকাঁ- 
গণের সাধারণতঃ কবিতা দিকেই বৌোক দেখিতে পাই, পূর্বেই বলিয়াছি আমবা 
কবিতার তত পক্ষপাতী নহি । নোয়াখালী জেলাব বিবাহাদিতে স্ত্রী-আচার, মেয়েলী- 
ব্রত, ছড়া ও গান, পরিবেশন প্রণালী, বন্ধন, পারিবারিক বাবস্থার দোষণগুণ 
বিচার ইত্যার্দি বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ সকলই আমরা তাহাদের নিকট বিশেষ ভাবে 
প্রত্যাশ! করি । 


নোয়াখালী । ১৫৯ 


সর্বশেষে আমরা আর একটা বিষয় নিবেদন করিতেছি । কোন বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদ 
উপস্থিত হইলে আমরা উভয় পক্ষেব প্রবন্ধই প্রকাশিত করিব । কিন্তু সকলেই মনে রাখিবেন 
বিতর্কের উদ্দেশ্ত সত্যান্তুলন্ধান। অতএব তাহাতে যেন মং্যমের অভাব ও জিগীষার ভাৰ 
লক্ষিত না হয়| 
আশ। করি আমাদের এই নিব্দেন পত্র ও বিনীত অগ্ুরোধ ব্যর্থ হইবে না। ইতি। 
কায্যাধ্যক্ষ। 


সিদ্ধার্থ ও হংন। 


বসন্ত প্রভাতে একদা! কুমার ভ্রমিছে প্রমোদ-কাননে । 
ঝাঁকে ঝাকে পাখী তুলিয়া কাক!ল চলিছে প্রফুল্ল আননে। 
চ”খের নিমেষে কোথা হ'তে শর বিধিল এ হংসের বক্ষে? 
লুটায়ে পড়িতে উঠা'ল কুমার তারে, স্নেহ সজল চক্ষে । 
যতনে তীবটি লইল খুলি, এলা/ল হাতটি ক্ষত স্থানে । 

চির সুথা রাজার ধুমার ছুখ কারে কহে সেও না জানে! 
(বধিয়া তীব আপন কায়ে, ধুঝিল কুমাব দুখের স্বাদ । 

শুভ্র হংসেব শুভ বক্ষে বক্ত পাগ ! প্রাণে বাজিল বিষাধ। 


(দৌড়ে এসে প্রবেশিল এ দেব্দন্ত--পাখীর থাকার করি, 

“ফরা”য়ে দেও পাখী, শব মোর বিধেছে ওব বক্ষ বিদাবি।” 

বঙ্গে তুলি হংসে, কহেন কুমাৰ ককণা কোমপ পরাণে , 

“য়! ও প্রেম হতে হিংসা কভু নহে এ্রেষ্ঠ নিখিল ভূবনে 1” 
শ্রীনিরুপমা দেবী । 


১৩১৬ সনে এপ্রবাসী'তে “সিদ্ধার্থ ও হংস” এই চিত্র দর্ণনে লিখিত । 


১৬০ নোয়াখালী । 


পরিশিষ্ট | 


আমাদেব বিগত সংখ্যায় কাঁলকাতাস্থ নোয়াখালী সম্মিলনীব শিগ বিভাগেব পুরগ্কাবে 
তালিকায় শধুক্ত। হেমলত। মিত্রের নাম দ্বিতীয় পুরস্কার-প্রাপিকাৰ নামে মুদি5 করিয়াছি, 
বন্ধতঃ উহ্' প্রথম পুবস্কাবেব তালিকায় ঘোষণা কব! উচিত ছিল। 


শী ছু 
পর 


আমবা বর্তমান সংখ্যায় শ্রীধুক্ত স্থবেশচন্ত্র সেন মহাশয়েব “নৃতন ৪ দখাতনেব সা গ্রস* 
শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দান মভাশয়ে “পতুগীজ অধঃপতন”' শ্রীযুক্ত অগা প্রসাদ চঞবর্ভা 
মহাশায়র “দেশের মবস্থা ও বাবস্থা”, শ্রীযুক্ত ৬বণীকান্ত দাস মহাশয়ের “মেঘনা ভীষণত)১, ও 
লোয়াখাপী সম্মিলনী গ্রডিক্গ কমিটির সেক্রেটারী হইতে দুর্ভিক্ষ ফণ্ডেব চিসাব « ৰিপোর্ট 
প্রাপ্ত হইয়াঁছ, স্থানাছাবে মুদ্রিত করিত পবিলাম না। 'আগামীবাবে প্রকাশ করিতে 
ইচ্ছা! কবি। 


সত ০ 
ঙ 


আগামী সংখ্যাব জন্ত ধাহাবা! প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হচ্ছা ববেন, তাহাবা অনুগ্রহ পুববল 
আগামী ১৫ই জ্োষ্টেব পুৰ্ধে প্রবন্ধ(দি ৫গ্রুবণ কবিবেন। 


ক 


আমবা আগামী সংখ)ায় নোধাখালীব স্বনামধন্ত ৬লুধাবাম মভ্তভনপাথ মহাশয়েব জীবনচবিত 
প্রকাশ কবিতে ইচ্ছা] কবি । উত্ত* জীবনচখিত সন্বন্ধীর কোন? প্রবন্ধ কিম্বা আ।বশ্মক সংবাধ 
আমবা র *ক্ষতাবৰ সহিত গ্রহণ কবিব। 





